্রীশ্রীমা-্দাদ PIER 


৩য় বর্ষ 
১ম সংখ্যা 









বিশাখাতারকাুক্তা বৈশাখী পূর্ণিমা ভবেৎ। 

সা বৈশ্বাধী যত্ৰ মাসে স বৈশাখঃ প্রকীন্তিতঃ ॥ . 
বেল-মালতী, চম্পক-যুখী , রজনীগন্ধাগন্ধরাজ প্রভৃতি 
বিবিধ বিচিত্র বিমোহন পুষ্পের স্যমা ও সৌগন্ধ্য, নব- 
কিশলয়সমস্বিত- তরুলতাঁর শোৌভাসম্পৎ্, ভ্রমরত্রমরীর 
শ্রুতিসধুর গুঞ্জন ও বিহগবিহগীর কর্ণরসায়ন কুন, দয়েল- 
দয়েলীর প্রাণখোলা নৃত্য, সুরসাল আত্ম পনস প্রভৃতি 
ফলসম্ভার, গন্ধবাহী স্ক্িষ্ধ সমীরণের সুশীতল -মৃছুল স্পর্শ 
' প্রভৃতি লইয়া বিশাখাকে আশ্রয় করিয়া নববর্ষ আরস্ত হয়। 
বিশ্বভরা প্রক্ৃতিদেবীর এই বিরাট আয়োজনের মহান্‌ 
অভিপ্রায় যেন মানুষ এই উন্মুক্তনাগতিক রূপ রস গন্ধ স্পর্শ 
শব্দের স্বাভাবিক আকর্ষণে বিশাখা বা শ্রীরাধার সমাশ্রয়ে 
রূপরসাদির অনন্ত অফুরস্ত উৎস চিদানন্দঘন শ্রীভগবানের 
অশেষ সৌন্দর্য, সৌন্বর্ঘ, মাধুধ্যাদি উপভোগে লুন্ধ হইয়া 
নববর্ষের যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে নবীন" উৎসাহে নবীন উত্তমে 


' জীবনযাতরায় অগ্রসর হইতে পারে। এইটাই হইল বৈশাখের . 
ৰ হইলেন। 


. বড় দান। তদুপরি মহাদান হইল বৈশাখী পূর্ণিমা । 
এইমাসে একদিকে যেমন পূর্ণিমা তিথি বিশাখানকষত্রযুক্ত 


হয়, মেইজস্ত এই মাসকে বৈশাখ বলে, তেমনই অন্যদিকে - 


আবার . বিশাখা অর্থ রাধা । রাধা বা শীরাধা" বৃষ- 
।ভানুনন্দিনী। তিনি “বিষ্োরত্যস্তব্লভা” অর্থাৎ বিষ্ণুর 
আতিশয় প্রিয়া । সেই প্রীরাঁধা বর্তমানে বিষ্ণুপ্রিয়া খ্যাতা। 
পীর্পমাসীঁ--এই ' বৈশাধীপৌৰ্ণমাসী সনাতননন্দিনী 


| “মাতৃত্বের ভ্রাতৃত্বের উজ্জল আলোকে । 
৪৬০ গৌরাব্দ 
এপ্রিল, ১৯৪৪ 


. বৈশাখের অবদান 
সাহিত্যভূষণ শ্রাবিধৃভূষণ সরকার বি-এ, বিস্তাবিনোদ 


বৈশাখ 
১৩৫১ সাল । 


D 


বিষ্ণুপ্রিয়াকে নদীয়ার পূর্ণ ইন্দু শরগৌরাঙ্রচন্দের সহিত যুক্ত 
করাইলেন। বৈশাখী-পুূর্ণিমায় এই নদীয়াযুগণের মিলনে 
জীবের পরমকল্যাণ সাধিত হইল । ভগবজ্পরসাদি 
আস্বাদন করাই জীবের সর্ব্শ্রে্ঠ কল্যাণ, তাহাতেই সানব- 
জীবনের চরমযার্থকত|। শ্ীরাধার সমাশ্রয়ে এতাদুশ 
আশ্বাদন ও উপভোগ সম্ভবপর কিন্ত শ্রীরাধা কুল, শীল, 
মান, গৃহ্ধর্দ,। দেহ্ধর্ম, দুস্তাজ্য আর্য্যপথ সকল জলাঞ্জলি 
দিলেন একমাত্র কৃষ্ণপ্রেমের ' বশবর্তিনী হইয়া । কলিহত 
দুর্বল জীবের পক্ষে তানশ ত্যাগ অসম্ভব । যাহার আশয় 
বা আনুগত্য স্বীকার করিতে হয়, সর্বতোভাঁবে কার্য্যতঃ 
তাহার ভাবালন্বন না করিয়া মৌখিক আন্গত্য ভজনের 






"প্রহসনমাত্র । এইজন্য ব্বজনাদিসহ ভগবজ্ধপরসাদিব 


আস্বাদন সহজসাধ্য করিবার নিমিত্ত দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার 
প্রকাশ। দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া স্বজনাদি লইয়া প্রকাস্তে মহা- 


_সমারোহে বিবিধ বাস্তবাঁজনা সহকারে নদীয়াবাসী অগণিত 


জনগণের নয়নানন্দ বর্ধন করিয়া উীগৌরচন্দ্রের সহিত মিলিত 
এই . নদীয়াযুগলরস পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-দরিজ্র, 
উচ্চনীচ, অন্ধ-খুগ্জ, সকলেরই পরম উপভোগ্য হইল । 

বাল বৃদ্ধ অন্ধ . & 
৪৪ আতুর দেখৃঞা সাধে । 

কেহোঁ কেহো বন্ধু - করে কর ধরি” 

ধায়_থির নাহি রান্ধে ৷৷ রা 
সেই অপ্রাকৃত রূপরসাঁদির বিকাশে, এমন কি, 
-  জ্ঞানবান্‌ সবে জজ্ঞা ছাড়ি নাঁচি যায় ॥ 


৬৯২ 


শ্রীগৌরাঙ্গ যেমন শ্রীকুষ্ণের পবিপূর্ণ প্রকাশ, শীবিষণু 
১ প্রিয়াও তেমনই শীরাধাব পরিপূর্ণ প্রকাশ । ব্রজের যুগল 
' নর্দীয়াধুগলে পূর্ণপ্রকাশমান এবং আপমর সর্বসাধারণের 
গ্রহণযোগ্য ৷ 
ত্যাগের ধৰ্ম্ম নহে, ইহা! গ্রহণে ধর্ম। গৌরভক্ত পরিবার 
পরিজন লইয়া ভ করেন। ধন জন ত্যাগ না 
করিয়া গৌরাঙ্গের সেবায় নিযুক্ত করিয়া উহার সার্থকতা 
করেন, যেমন রাজপণ্ডিত সনাতন মিশর ও ভাগ্যবান্‌ 
বুদ্ধিমন্তখাঁন করিয়াছিলেন। পরিবার পরিজন লইয়া 
ভগবন্রপরসাদি আম্বাদনের অধিকার দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া আমী- 
দিগকে দান করিরাছেন। তাহার প্রথম সুচনা এই বৈশাখী 
পূর্ণিমা দিবসে । তাই এই নদীয়াযুগল মিলন বৈশাখের 
সর্বশ্রেষ্ঠ দান। | 

বৈশাখের এই মহা অবদান অবনত মন্তকে গ্রহণ করিয়া 
বিশ্বপালয়িত্রী মৃন্তিমতী প্রেমশক্তি দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার আহ্গত্যে 
আমর! যেন নববর্ষের শুভযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে ভ্গবৎপ্লীতি- 
সাধনের উদ্দেশ্যে সথ স্ব কর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে পারি, ইহাই 


শ্ীশ্রীমা-দাদা 


মহাজনগণ বলিয়া থাকেন শ্রগোৌরধর্ম্ম - 


[ ৩য় বৰ্ষ, ১ম সংখা! 


আমরা এই শ্রীপত্রিকার গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পৃষ্ঠপোষক এবং 
বিশ্ববাসী জনগণ সকলের নিকট প্রার্থনা করিতেছি। 
পত্রিকা পরিচালনে আমাদের আত্মশোধনে যাহারা সহারতা ' 
করিয়াছেন, তাহাদিগকে আস্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছ। 


গত বৎসর আমাদের কোন কার্য্যদ্থারা জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে 


যদি কাহারো! কিঞ্চিম্মাত্র বেদনা বা বিরক্তির কারণ জন্মাইয়া 
থাকি, সে জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি । 

হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, আস্তিক, নাস্তিক. 
সকলেই বিভিন্নন্তরের জীবহৃষ্টর ন্যায় লীলাময় শীভগবানের 
লীলাবৈচিত্র্য সম্পাদন করিতেছেন। এই বহুবিধ বাহ 
বৈষম্যের মধ্যে সাম্য ও সুসামঞ্জস্ত দর্শন আমাদের জীবনের 
নীতি হউক। আমাদের শির ভগবন্লিবাস্গণ্গ্রণামে 
নিযুক্ত হউক । ভৌগোলিক সীমানির্দিষ্ট স্থানে আমাদের 
আপাতবসতি হইলেও বিশাল বিশ্ব আমাদের বসতিস্থল 
হউক। বিশ্বপরিবাঁর প্রতিষ্ঠিত হউক । শ্রীমায়়ের মহাবাণী 
“জগৎ ভ্জ--জগৎ কহ-_জগতের নাম লও”” সকলের জীবনে 
অঙ্ঠিত হউক । 





যুগধৰ্ম্ম শ্রীনাম-সংকীর্তন 


শ্রীমৌলীভূয়ণ দত্ত বি-এ। 


চেতোদর্পণমার্জনম ভবমহাদাবাগ্রিনির্বাপণম্‌ 
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দিকাবিতরণং বিদ্যাবধুজ্জীবনম্‌ । 
আনন্দাঙ্চধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং 
সৰ্কাত্মমপনং পরং বিজয়তে শরীকৃষ্ণসংকীর্ত্নম্‌ । 
মহাপ্রভুর প্রচারিত প্রেমধর্শ্ের সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ ্রীনাম- 
সংকীর্ত্তন । নাম থেকে কি লাভ হয় তাহা তাঁর স্বযুখনিহ্ৃত 
শ্লোকাষ্টকে বিবৃত হইযাছে। এথম শ্লোকটি সকলের 
আস্বাদনের জন্ত উপরে সন্নিবিষ্ট হইল । এই মধুবধি 
পদটি জীবের অতি আশাস্থনূ, কারণ ইহাতে স্রম্পষ্টভাবে 
বলা হইয়াছে বে নাম মাঙ্ুমকে অধ্যাত্মিক উন্নতির চরম 
শিখরে নিয়া যাওয়ার শক্তি রাখে। পৃথিবীতে যত ধর্ম 
আছে তার কোনটির মধেই চিত্তগুদ্ধির, পগুভাব দূরীকরণের, 


মাধুধ্য আস্বাদনের ও আনন্দসাগরে . মজ্জরনের এরূপ 
সহদতম উপায়ের কথা নাই । এই নাম মহাপ্রভু প্রীগৌরাদ- 
সুন্দর ঘারে তারে বিলাইতে উপদেশ দিলেন, “কেহ যেন 
বঞ্চিত না হয়? এবার মহাপ্রভু পতিতের বন্ধু হিসাবে 
আসিয়াছেন, তাই অধিকারী অন্ধিকারী রাখিবার ইচ্ছা . 
তার নাই। ত্রিকালদর্শ] তিনি হয়ত ভবিষ্যৎ ডিমোক্রেসির 
যুগকে মনশ্চক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন, তাই তিনি যে 
প্রেমফল বিতরণ করিলেন তাতে সকলেরই সমান অধিকার । 
যদি কেহ কম বা বেশী পায় তাহা দাতার অসমনশিতার. : 
জন্য নয় ; গ্রহিতারই আঁকাজ্ফার তাঁরতম্যের জন্ত। 

এবার তিনি সাধনের কোন বীন দিতে আলেননাই | 
তিনি আদৰ্শ মালাকর, তাই সকলকেই পরিপক 





বৈশাখ, ১৩৫১] 


বিতরণ করিলেন। ভাল মাটিতে বীজ না পড়িলে সুফলের 
আশা করা যায়না ইহাই যাবতীয় ধর্ম্মের সুপ্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস। 
খৃষ্টানধর্ম্মে প্যারাবোলের মধ্য- দিয়া এই কথাই বলা 
হইয়াছে। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ আসিলেন আপামর সকলকে 
কৃপা করিতে, ভাই তিনি বীজ না দিয়া প্রেমফলই বিতরণ 
করিলেন তাহাও আবার যাচিয়া যাচিয়া। দুঃখের বিষয় 
ইহাতেও আমাদের গোস্বামীগণের বীজের প্রতি লোভটা 
গেলনা, ভাই তারা “কলিং বীজের সৃষ্টি করিলেন। এখন 
এই ক্লিং বীজ অপরাধের স্তুপ ঠেলিয়া অস্কুরিত হইতে 
পারিবে কি না তাহাই বড় ভাবনার কথা ।. 
' উপরোক্ত ক্লোকে বিজ্রয়তে এই আত্মনেপদী ধাতুর 
প্রয়োগটা সুক্ষদর্শীদের দৃষ্টি নিশ্চয়ই এড়াইবেনা। ইহার অর্থ 
এই--নামের জন্তই যেন নাম জয়যুক্ত হয়, কোনও ফলা- 
কাঙ্ষার নিমিত্ত নয়। যদি তাহাই না হয় তবে এই 
বলে অহৈতুকী প্রেমের রাজ্যে কিরূপে প্রবেশ 
যাইবে | অতৈতুকী প্রেম অতি উ*চুদরের“জিনিষ। . 
: পাশ্চাত্য সাহিত্যে ও দর্শনে অতি অল্প লেখকই [09 
the sake 0f love অর্থাৎ অহৈতুকী প্রেমের কষ্ট- 
চন! করিয়াছেন। কিন্তু নাম বলে অতি সহজেই এই 
অপার্থিব বস্তুটি লাভ করা যাঁ়। কথা হইতে পারে--সকলেই 
কি স্বার্থশূন্ত হইতে পারিবে, এবং পার্থিব শুভাশুভ প্রার্থনা না 
করিয়া ভগবৎ প্রীতি ও তংহত্রে জীবে জীবে প্রীতি 
- আকাজ্জা করবে ? তার উত্বর_-কামন! নিয়! জনাম উচ্চারণ 
করিলেও নাম প্রভাবে মন কামনামুক্ত হইবে। তার 
কারণ--“হরিনামের বহু অর্থ-_ছুই মুখ্যতম, 
সর্ব অমঙ্গল হর, প্রেম দিয়া হরে মন!” | 
সর্ব অমঙ্গল নামের সঙ্গেই দুর হইয়া! যায়, তবে আর অমঙ্গল- 
" নাশের বাসনা বা মানতের কি প্রয়োজন ? আর সঙ্গে সঙ্গে 
পঞ্চমপুরুযার্থ প্রেম, যাহা মানুষের শ্রেষ্ঠ অভিগ্মিত বস্তু তাহাও 
মিলিবে। ইহা দিতেই শ্ীগৌরাঙ্গমুন্দর ধরাঁধামে আসিলেন্‌। 
তপন মিশ্র নামক পূর্ববঙ্গবাসী একজন বৃদ্ধ শাসক 
ব্রাহ্মণ ( রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর পিত!) বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন 
করিয়াও সাধ্যমাধনতব নির্ণর করিতে না পারির়া প্রতুব 
- কাছে গেলেন। . প্রভু তীহাকে কহিলেন 







যুগধর্ম্ম শ্রীনাম-সংকীর্তন (1/ 


“সাধ্যসাধনতত্ব যৃত কিছু বল: 
হরিনাম সঙ্কীর্তনে মিলিবে সকল” 

আমি এই ক্ষুদ্ৰ পরিসর জীবনে প্রভুর উপরিউক্ত বানীর 
সার্থকতা কথঞ্চিত উপলব্ধি করিয়াছি। আমার দৃঢ় 

বিশ্বাস যে কোনও লোক মহাঁসন্ত্র অর্থাৎ 

হরেক হরেক কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে । 

হরেরাম হরেরাম রামরাম হরেহরে ॥ 
এবং তৎসঙ্গে এই নাম সাহাত্য প্রচারকারী নদীয়া- 
যুগলের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতি বশত: যদি ‘জয় 
গৌর-বিষুপ্রিয়া প্রাণ গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়? জপ বা কীর্তন 
করেন তবে সেই ভাগ্যবানের সকল অমঙ্গল আপনিই দূর 
হইবে, এবং তাঁর সকল তর্কের মীমাংসা আপনা আপনি হইয়া 
যাইবে । এইজন্ত দীক্ষা পুরশ্চর্য্যা গুরুকরণ কিছুরই আবশ্যক 
নাই। যদি কেহ বলেন আমি হরি, কৃষ্ণ, রাম এই তিন নাম 
গ্রহণ করিব না, কারণ ইহাদের অবতারত্ব সম্বন্ধে আমার 
সংশয় বিস্তপান, তবে বলি সেইজ্রন্ত শরীগৌরাঙ্ সম্পূর্ণ প্রস্তুত । 
তিনি এই তিন নামের ধাতুগত অর্থ দ্বার! বলিলেন ই'হার! 
ঈশ্বরবাচক শব্দ । যিনি সর্কচিত্তাকর্ষী তিনি কৃষ্ণ ধিনি 
সর্ব অমঙ্গল হরণ করেন এবং প্রেম দিয়া মন হরণ করেন 
তিনিই হরি, আর যিনি সর্কচিত্তের রমণ করেন তিনিই 
রাম! 018 Testament বলা! হইয়াছে Man was 
meade after the image 0f God. সুতরাং ঈশ্বরকে 
সচ্চিদ্দানন্দবিগ্রহই বল! হইল । খৃষ্টান ও মুসলমান ভাইগণ 
018 Testamentকে প্রামান্ত ও পবিত্র গ্রন্থর্পে গণা 
করেন। সুতরাং ভারা কার্য্যতঃ সৎ, চিৎ, আনন্দ ষে 
অনস্তব্হ্মাণ্ড ব্যাপিয়! ছড়ান রহিয়াছে তাহার ঘনীভূত 
মুন্তিকেও স্বীকার করেন। এই আকার প্রাকৃত নয়, এবং 
ইহা স্থল ইন্দিয়গ্রাহ্‌ নয়, এইজন্ত তাঁহাকে নিরাকার বলা 
হয়। সুতরাং আদর্শ-প্রেমিক শ্রীগৌরাক্ষনন্দরের প্রতি অন্ধা- 
বশতঃ তাকে অবতার বলিয়! স্বীকার করুন বা নাই করুন 
তীর প্রচারিত নাম গ্রহণ করা জাতিধর্ানির্বিশেষে সকলের 
পক্ষেই সম্ভব । মহাপ্রভু এই" উপদেশ সর্বনাধারণ্যেই 
দিয়াছেন-_শুধু হিন্দুদের জন্ত নয়, কারণ তাঁর মতে প্রেমই 


ধৰ্ম্ম । হিন্দ, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম 


৬০৪ 


তীর কাছে এবং সকল প্রেমিকের নিকটই নিতান্ত বহিরঙ্গ। 
তাই দেখুন মুদলমান হরিদাস হইলেন তীর 


নাম প্রচারের প্রধান সহায়,_-যাঁকে অদ্বৈতাচার্য্য শ্রাদ্বপাত্, 


ভোজন করাইলেন ও যর অবশিষ্ট ব্রাহ্মণসমাঁজকে দিলেন । 
স্বয়ং শ্ীগৌরাঙ্গমুন্দর হরিদাসের অন্তিম সময়ে তাঁকে কোলে 
করিয়া নাচিলেন ও তাঁর সমাধি রচনা করিয়া! পুরীধামের 


মাহাম্য আরও বৃদ্ধি করিলেন। সেই হরিদাস ঠাকুর. 


প্রতিদিন তিনলক্ষ হরিনাম উচ্চৈম্বরে ও অপতিত ভাবে 
নিয়াছেন। হরিনাম করার জন্ত কাজীর আদেশে তাকে 
বাইশ-, বাজারে বেত্রাঘাত করা হয়, এবং তার গ্রাপ 
বাহির হইয়াছে ভাবিয়া গঙ্গায় নিক্ষেপ করা হয়। কিন্ত 
তাহাতেও ঠাকুর হরিদাসের কোনও ক্ষতি হয় নাই, কারণ 
তিনি নাম-মদিরায় ডুবিয়া ছিলেন। বর্তমান সত্যাগ্রহীদের 
জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা! হয় তাহাদের মধ্যে ঠাকুর হরিদাসের 
্তায় নিষ্ঠা কয় জনের আছে ! তারা কি বলিতে পারেন__ 
“গড থণ্ড হয় দেহ যায় যদি প্রাণ, তথাপি বদনে ন! ছাড়িব 
হরিনাম 1” 

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর অবতীর্ণ হইলে একদিন ঠাকুর হরি- 
দাসের মহিমা কীর্ভনের জন্ত হরিদাসকে ডাকিয়া বলিলেন, 
“তোমার পৃষ্ঠে যত বেত্রাঘাত করা হইয়াছে সবই আমি 
নিজে গ্রহণ করিয়াছি 1” এই বলিয়া নিজের পৃষ্ঠে 'অঙ্গিত 
বেত্রাঘাত সকলকে দেখাইলেন। শ্রননামে যে ভগবান 
ভক্তের কাছে বিক্রীত এই ঘটনাতেই তাহাব প্রমাণ। যারা 
নাম-মদিরার় বিহ্বল তীদেব জীবন ভগবৎ সান্গিধ্যে ধম, 
তাবাই সতত মুক্ক বলিয়া গীতায় প্রশংসিত । এই নাঁমবলে 
মানুষের এবং ভগবানের মধ্যে এবং তৎসম্পর্কে মানুষে মানুষে 
কি সম্বন্ধ, তাহা হৃদয়ে বথাযথ অস্ুভৃত হয়। ভগবানকে কেন্দ্র 
করিয়া সমগ্র মন্মুজাতির মধ্যে একটি বিশ্বপরিবাঁর সংস্থাপিত 
হয়। জীতিভেদের কথা, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের কণা, তখন 
আর মনে জাগেনা। বাস্তবিক জগৎ্ব্যাপি সৌত্রাতৃত্ 
স্থাপনের জন্তই জগংগুরু শ্রীগৌরাঙ্গন্ুন্দর সকল জীবকে 
প্রেম দেওয়ার জন্ত হরিনাম নিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 
তার এক নাম “বিশ্বস্তব এবং তিনি বজিতেন যে তার নাম 
সার্থক হইবে “যদি প্রেমে বিশ্ব ভবেন।” তাঁর কাছে 


জীঞ্জীমা-দাদা - 


[৩য় বধ, ১ম সংখ্যা 


হিদেন নাই, কাফের নাই, য্বন নাই__-সকলেই তার. ১ 
গ্রেমাম্পদ । 
এখন শ্লৌকাষ্টকের দ্বিতীয় শ্লোকটি একটু আস্বাদন 


"কর! যাউক | উহা এই | 


নায়ামকারি বাহ্ধা নিজদর্কশক্তি- 

, স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ। 
এতাদূশী তব ক্ক্পা ভগবন্‌ মঘাপি- 
ছুর্দেবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ । 

উহার অর্থ এই--‘হে ভগবন্! তোমার এতই কপ যে 
তোমার বছ নাম প্রকাশ করিলে এবং তাহাতে সর্বশক্তি 
সমর্পণ করিয়া দিলে ) নাম স্মরণে কোন সময়ও নিদিষ্ট 
নিয়ম করিয়া দিলেন! ; কিন্ত আমার এননই ছুর্দৈব যে 
নামে অনুরাগ হইলনা।” শ্রীগৌরাঙ্গ যদি সর্বশেষ অবতার 
হন তবে অস্তাস্ত অবতার এবং মহাপুরুষ সবই তার অংশ। 
শগৌরা্গ পূর্বাবর্তী সব অংশাবতারের মুখ দিয়া Wal EY 
পাত্রোপষোগী করিয়া যাহ! বলাইয়াছেন, তাহা 'তিনি $ 
করিতে পারেন না, কারণ তাহা তাঁহারই কথা।: মদ 
খুশ্চিয়ানগণ যীশু খুষ্টেরই অনুগত হউন, মুসলমানগণ হত 
মহন্মদের অনুগত হইয়া ‘আল্লা’ নামই জপ করুন, ৩... 
কথা। মহাপ্রভু চান সকলেই 'যেন প্রেম পায়? তাহা । 
হবে, কৃষ্ণ, রাম’ উচ্চারণ করিরাই হউক, অথবা-ভগবানের 
অনস্ত নামের যে কোনও একটি উচ্চারণ-এর অবলম্বন 
করিয়াই ঃউক। তিনি .আর কি বলি্গেন ?--তীর * 
নামে সমগ্র ভগবৎ শক্তি দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং নাম কিরূপ 
শক্তিশালী ভাবিয়া দেখুন। এই 'প্লোকের মৰ্ম্ম গেকেই" 
অনেকে বলেন নাম ও নামী অভেদ। ইহা নিছক তত্ব 


কথা । রসাম্বাদনে তত্তবকথা ছুষ্ধে ক্ষারবিন্দু সদৃশ । 


কেহ কেহ বলেন হরিনাম সংকীর্ত্তন বহিরঙ্গ লোকের 
ভন্ড । শ্রীগৌরাঙ্গলীলা যারা পুঙ্থা্ুপুত্ঘরূপে আস্বাদন 
কবিয়াছেন তাঁরা এই কপা বলিতে পারেন না। হরিনাম 
তার প্রাণের প্রাণ, হরিনাম শুনিতে শুনিতে তার আবির্ভাব, 
হরিনাম তার বাল্যের খেল্না, হরিনাম কীর্তনে তাঁর ভুব৭- 
মোহন কীর্তনের বিকাশ, হরিনাম দিয়া তার কাঁদ্গী উদ্ধার, . 


জগাইমাধাই উদ্ধার লীলা, হরিনাম দিয়! তিনি শশা 


ঙ্ 


বৈশাখ, ১৩৫১] 


সমগ্রভারত পদক্রজে ভ্রমণ করিলেন_-আর হরিনাম হইল 
বাহ__ইহা অতি অদ্ভূত কথা । কেহ বলিতে পারেন যে 
প্রভুর অবতরণের তিনটি উদ্দেশ্ট- যথা স্বমাধর্য্য আস্বাদন 
ইত্যাদি,---তার মধ্যেত হবিনামের কথা নাই ? তার উত্তরে 
শীচৈতন্কচরিতামৃতের আদিলীল! তৃতীয় পরিচ্ছেদ থেকে 
কয়েকটি পংক্তি উদ্ধত করিতেছি । 
যুগধৰ্ম্ম প্রবর্তাইমু নাম সংকীর্ত্তন । 
চারিভাব ভক্তি দিয়া নাচাইমু ভুবন || 
আপনি করিমু ভক্ত ভাব অঙ্গীকারে। 
আপনি আচবি ধৰ্ম্ম শিখাইমু সভারে ॥ 

ক ক ক 


যুগধৰ্ম্ম প্রবর্তন হয় অংশ হৈতে । 

আমা বিনা অন্তে নাবে ব্ৰজ্গপ্রেম দিতে | 
জনাম সংকীর্্তনকেই যুগধর্ম্ম বলা হইয়াছে। আবার 
একটু পরেই বলা হইল ব্রজপ্রেম অর্থাৎ জীবে ভগবানে 
অহৈতুকী প্ৰীতি স্বয়ং ভগবান্‌ ছাড়া কোনও অংশ-অবতার 
দিতে পারেনন!। অথচ পূর্বেই বলা হইল তিনি নামের 
"ক্লে চারিভাব ভক্তি অর্থাৎ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর 
কণব-_-অহৈতুকী প্ৰীতি দিয়া জগৎ নাঁচাইবেন ৷ ইহাতে 
কটু আপাতবিরোধ দেখা যাঁয়। একটু তলাইয়া দেখিলেই 
£0); যাইবে এখানে বক্তব্য এই যে অন্থান্ত যুগধন্ম (সাধুর 
কঃ ত্রাণ ও দুষ্কৃতের বিনাশ) অংশ দ্বারা সম্ভব হইলেও 
'দিবুগের ধর্ম নাঁদ-সংকীর্ন ও তাব সাক্ষাৎ ফল- 
স্বরূপ 'মহৈতুকী গ্রীতিদান কার্ধ্যটি স্বয়ং ভগবানের দেওয়া। 
তার পরেই প্রভুর প্রাণের প্রাণ শ্রীন্ূপ গোস্বামীর লঘুভাগ- 
বতামৃত থেকে শ্লোক উদ্ধত করিয়া শ্রীচৈতন্তচরিত।মৃতকার 
বাললেন,_ স্বয়ং ভগবান ছাড়া রেহ 'লতা্বপি অর্থাৎ 
ল্গাকেও প্রেম দিতে পাবেননা। এখন নামের সঙ্গে 


অহৈতুকী গ্রীতির কি সম্বন্ধ বুধিযা দেখুন । 


গৌরলীলার রূপক বর্ণনা হিসাবে ঠাকুর মহাশয়ের 
‘হাটপত্তন’ ভক্তদের অতিপ্রিয়। সাহিত্যেব দিক থেকেও 
উহা অনবস্থ। উহাতে কলিযুগকে সর্বযুগসার বলা! হইয়াছে, 
কাবণ এই কলিকাল মহা প্রভুব প্রবর্তিত তুবনমঙ্গল হরিনাম 


' সংকীর্ভনে মুখরিত | তারপরেই বল! হইল। 


নদী নাল। সব আসি হইল এক ঠাই । 

প্রেমের সমুদ্র ভেল নৈতন্থ গৌঁসাই ॥ 

পরিপূর্ণ হইয়া বহে প্রেমামূত ধার] । ও 
ঃ হরিদ|স পাতিল তাঁহে নাম-নৌক1 পর! ॥ 





যুগধৰ্ম্ম শ্রীনাম-সংকীর্তন 


সন্কীর্তন ঢেউ তাহে তরঙ্গ বাড়িল। 
ভকত-মকর তাহে ড্ম্ববা রহিল ॥ 
* ক EY 
চারি দিকে চারি রস কুঠরী পুরিবা। 
হরিনাম দিল তাঁর চৌদিকে বেড়িয়া ॥ 


ও ক 

সঙ্কীর্তন-রূপ মদ হাটে বিকাইল। 
রাজ আজ্ঞা শিরে ধরি সবে পান কৈল ॥ 

তাহা হইলে দেখ! গেল প্রেমপাগরে পৌছিতে নামের 
নৌকা! চাই, আবার গৌররূপ প্রেমসাগরে তরঙ্গরূপ উচ্ছল 
অভিব্যক্তিও নাম। আবার দান্ত, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর এই 
চারিবর্ণের যে কুঠরী সাজান হইয়াছে তার বেষ্টনীও শ্রীনাম | 
শুধু তাই নয়, প্রেনেব যে হাটপত্তন করা হইল তার পণ্যও 
এই রসাল শ্রীনাম। হাটপত্তনে যাহা বলা হইল, অতি 
সাধারণ দর্শকের কাছেও তাহা সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইবে, 
কারণ প্রভু দ্বয়ংভাবে যে গোৌরবিষ্ণুপ্রিয়া-লীলা ও ভক্তভাবে 
রাধাকষ্ণ'লীলা লোক সমক্ষে তুলিয়া ধরিলেন তার আস্বাদন- 
কারী কেবলমাত্র 'সঙ্ধীর্তনসাথী’ যত গৌবাঙ্গের ভাই নয় 
কি? সুতরাং শ্রীনাম-সন্থীর্ভন (জপ ও ভাব-কীর্তন ) 
ব্যতিবেকে যদি কেহ্‌ প্রভুর অস্তরঙ্গলীলা অথব! কৃষ্ণলীলা 
আস্বাদন করিতে চান তবে তিনি বিমুখ হইয়াই ফিরিয়া! 
আসিবেন__ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস । 

চৈতন্তভাগবতকার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুব ( যাকে 
কুষ্ণলীলার বেদব্যাস বলা হয় ) বলেন -- 

অদ্যাপিও সেই লীলা করেন গোবারায়। 
কোন কোন ভাগাবানে দেখিবারে পায় ॥ 

এই ভাগ্যবান তীঁবাই ধারা নদীয়াফুগলের প্রতি আক 
হইয়া তাঁদের প্রীতির জন্ত নামসন্থীর্থনকে জীবনেব ত্রতরূপে 
গ্রহণ করিয়াছেন । সুতরাং সকলেব প্রতি আমার একাস্ত 
নিবেদন আপনার! নদীয়াযুগলের প্রীতির জন্ত এবং ততশুত্রে 
জগতের সেবার জন্ত ভুবনমঙ্গল শ্রীনাম গ্রহণ করিয়া দেখুন, 
দেখিবেন নদীয়|যুগল আপনাদের প্রাণের প্রাণ হইয়া যাইবে, 
এবং নদেলীলা ও ব্রজলীলাঁর দিব্যদর্শনে আপনারা 
কতক্ৃতভার্থ হইবেন। ইহাতে ষে শুধু আঁপন|দেরই উপকার 
হইবে তাহা নয়, আপনাদের দর্শনে সকলেরই নয়ন 
জুড়াইবে, এবং সকলেই আপনাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ কবিয়! 
জগত্ব্যাপি সৌভ্রাতৃত্ব স্থাপনে সহায়ত করিরেন। 
জয় গৌর-বিকুপ্রিয়া। 


ৰ 





*  * গ্লোকাষ্টকেব সবটুকু যারা আত্বাদন কবিতে চান তাঁরা সাহিতাভূষণ শ্রীল বিধুভূষণ সবকাব- মহোদযের 
আট আনা সংস্কবণেব গৌরগীতা পাঠ করুন--আনন্দ পাইবেন। 


শ্রীশ্রী চৈতন্তাষ্টক 


| শীবহুবল্লভ গোস্বামী__রাজসাহী 
সদোপান্ত শীমান্‌ ধৃত মমুলকায়ৈঃ প্রণয়িতাং জিহ্বা ধার উচ্চে ভাষে হরে কৃষ্ণ নাম নিরস্তব, 
বহন্তিগীৰ্কানৈযিরিশ পরমেঠি প্রভৃতিভিঃ। সংখ্যা হেতু কটিনুত্রে গ্রস্থিদানরত যাঁর কর, 
স্বতক্রেভ্যঃ শুদ্ধাং নিজভ্জনমুদ্রামুপদিশন্‌ আয়তাক্ষ, লীলারম্য ভুজ দীর্ঘ অর্গল আকার, 
স চৈতস্তঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যান্ততি পদং ॥১ সেই শ্রীচৈতগ্ত কি রে নেত্রপথে উদ্দিবে আবার? 
বিরিঞ্চি শঙ্কর আদি বৃন্দারকবুন্দ প্রীতিভরে, পয়োরাশেস্তীরে শ্ফুরভুপবনালী কলনয়! 
নর-কলেবর ধরি’ সদা ধার উপাসনা করেঃ মুহুবৃন্নারপ্য স্মরণজনিত-প্রেম বিবশঃ। 
শিখালেন ভক্তে যিনি নিজ শুদ্ধ ভজন-আচাঁর, _. কচিৎ কৃষ্কাবৃত্তি প্রচল-রসনে| ভক্তি রসিকঃ. . 
সেই শ্রীচৈতন্ত কি রে নেত্র-পথে উদ্িবে আবার? ১॥ স চৈতন্তঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যান্ততি পদং ॥৬ 
স্বরেশানাং দুর্গং গতিরতিশয়েনোপনিষদাঁং সিন্ধতীর-উপবনে বৃন্নাবন-উদ্দীপনা-বশে, 
মুনীনাং সর্বস্বং প্রণত-পটলীনাঁং মধুরিমা। আকুল হ'তেন যিনি অপরূপ প্রেমামৃত রসে, 


বিনির্যাসঃ প্রেয়ো নিখিল পণ পালাম্ব ্রদৃশাং 


স চৈতন্তঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যান্ততে পদং ॥২ 


ইন্দাদির শরণীয়, সর্ব উপনিষদের সীমা, 
মুনিজন-সরবস্ব, প্রপত ভক্তের মধুরিমা, 
সরোজাক্ষ-গোপীদের যিনি শুদ্ধ প্রেমরস-সার, 

সেই শ্রীচৈতন্ত কি রে নেব্র-পথে উদিবে আবার ? 
স্বরূপং বিভ্রাণে! জগদতুলমদ্বৈত-দয়িতঃ 
গ্রপক্ন-্রীবাসো জনিত-পরমানন্দ-গরিমা । 
হরিদর্গনোদ্ধারী গজপতি কৃপোৎসেক-তরলঃ 

স চৈতন্তঃ কিং মে পুনরপি দৃশোধ্যাস্তি পদং ॥৩ 
স্বরূপ-রক্ষক, জগ-অন্পম, অদ্বৈত-রমণ, 
্রীবাস-শরণ, পরমাননোর গৌরব-বর্ধন, 
অধম-তারপ হরি, রুদ্ররাজ-কৃপা-পারাবার, 

সেই শ্রীচৈতন্ত কি রে নেত্র-পথে উদিবে আবার ? 
রসোদ্দামা কামার্ক্ মধুর ধামোজ্জল-তম্ু- 
ধ্তীনামুন্তংস শুরপণিকর-বিদ্যোতি-বসনঃ । 
হিরণ্যানাং লক্ষমীভরমভিভবন্নাঙ্গিক-রুচ1 

স চৈতন্যঃ কিং মে পুনবপি' দৃশোর্যাস্যতি পদং ॥৪ 
প্রেমভক্তিরসমভ্ত কোটি-কাম-কান্তি-কলেবর, 
সন্যাসীর শিরোমণি, রবি-ক র-রক্তিম-অন্বর, 


'- সুবর্ণ জিনিয়া ধার অঙ্গকাস্তি সৌন্দর্য্য-আগার, 


"সেই শ্রীচৈতন্ত কি রে নেত্র-পথে উদিবে আবার ? 
হরেকুফেত্যুচ্চৈঃ শ্রুরিত-রসনো| নাম-গণনা- 
কৃত গ্রস্থিশ্রেণী-সুভগ-কটি-সুত্রোজ্জল করঃ। 
.বিশালাঙ্ষো দীর্ঘার্গলযুগল-খেলাক্ষি ত-ভুজঃ 
স চৈতন্তঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদং। 


, ভক্তিরস-সুরসিক, কৃষ্ণকথা-রত জিহ্বা ধার, 
সেই শ্রীচৈতন্ত কিরে নেত্র-পথে উদ্িবে আবার ? ৬ | 


চি] 


রথারন্তারাদধিপদবি নীলাচল-পতে 
রদন্র-প্রেমোর্শি-স্কুরিত নটনোল্লাস-বিবশঃ | 
সহ্ষং গায়ন্তিঃ পরিবৃততম্থ বৈষ্ণব-জনৈঃ 


স চৈতন্য? কিং মে পুনরপি দৃশোর্যান্ততি প্রদং ॥ ৭. 


রথে জগন্নাথ হেরি’ পথ-অগ্রে ষিনি অবিরল 


. অনন্ত প্রেমের বশে নৃত্যানন্দে হতেন বিহ্বল, 


চা 


আনন্দ-কীর্তন-পর-বৈষ্ণব-বেষ্টিত তন্গ যার, 


Ci 


সেই শীচৈতন্ত কিরে নেত্রপথে উদিবে আবার? ৭॥ 


ভুবং সিঞ্চরশ্রুশ্রুতিভির ভিতঃ সান্দ্র পুলকৈঃ 
পরীতাঙ্গে! নীপ-স্তবক-নব-কিপ্রক্ষজয়িভিঃ | 

ঘন শ্বেদ স্তোম-প্তিমিত-তমুরুৎকীর্ত্ন-সুখী 

স চৈতন্তঃ কিং মে পুনরপি দৃশোধাস্ততি পদং ॥৮ 
অশ্রুর তরঙ্গে ধার ভূমিতল হইত প্লাবিত, 

কদম্ব কেশর নব জিনি’ অঙ্গে হর্ষ রোমাঞ্চিত, 
সঙ্থীর্তন-রঙ্গে ঘণ-স্বেদ-সিক্ত বর-অঙ্গ ধার, 


সেই শ্রীচৈতন্থ কিরে নেত্র পথে উদ্দিবে আবার? ৮|। 


৪ 


অধীতে গৌরাঙ্গ স্মরণ পদবী মক্লতরং 

কৃতী যো বিশুস্প্ফুরদ্রমলধীরষ্টকমিদং। 
পরানন্দে সন্তস্তদমল-পদাস্তোজ যুগলে 
পরিস্কারা তস্য নিতরাং প্রেমলহ্রী 11৯ 
একান্ত বিশ্বাসে ষেই ভাগ্যবান সুধী মহাজন, 
গৌরাঙ্গ স্মারক শুভ এ অষ্টক করে অধ্যয়ন, 
পরানন্দময়, পৃত, চৈভন্তের চরণ যুগলে, 
প্রেমের ল্হরী তাব শতধারে সতত উথলে ॥৯৷ 


সাধু-অন্বেষণে। 
শ্রীহরিদাস দাস 


শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ মজুমদার, বি-এ ও তাঁহার আত্মীয় 
শীযুক্ত রজনীকান্ত মজুমদার শিক্ষকতা করিয়া জীবিকা! নির্বাহ 
করিতেন। উভয়ের মধ্যে প্রবল বন্ধুত্ব ভাব--একে অন্যকে 
ছাঁড়! থাকিতে কষ্ট বোধ করিতেন! মনে প্রাণে মিলন 
হওয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার, কিন্তু এই দুইজন সর্কবিষয়ে 
একাত্ম ছিলেন। দুইজনই বাল্যকাল হইতে সাধুসঙ্গ করিতে 
ভালবামিতেন-_দাধু মহাত্মা কোথাও আনিয়াছেন শুনিলে 
একত্র দর্শনে যাইতেন। কোনও তীর্থে দেবালয়-দর্শনে 
একসঙ্গে বাহির হইতেন। | 


চন্দ্রনাথ বাবুর ধর্ম্মপিপাসা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছিল। 
তিনি প্রাণে প্রাণে কি অপূর্ব বস্তুর সাড়া পাইয়া মহাচঞ্চল 
হইয়া পড়িয়াছিলেন-_আঁহারে বিহারে সর্বত্রই এক চাঞ্চল্য 
অলক্ষিতভাবে তাঁহার হৃদয় জুড়িয়া বসিল। তিনি প্রাণের 
মানুষ, ভাবের মানুষ খু'জিতেছেন - কোন্‌ ধর্ম্মে কাহার নিকটে 
প্রাণ শীতল হয়, জালা জুড়ায়, আত্তি মিটে-_ইহারই সন্ধান 
করিতে লাগিলেন। তজ্জন্ত বহুদিন হইতে বিভিন্ন সম্প্র- 
দায়ের উপাসকগণের সহিত প্রাণ খুলিয়া মিশিয়াছেন_ 
তাহাদের বিভিন্ন ভাব, আচার প্রচার, রীতি নীতি সব যথা- 
যথভাবে পালন করিয়াছেন-_কিন্ত প্রাণের জালা, হৃদয়ের 
বেদনা কিছুতেই গেল না !! ছুই বন্ধু যুক্তি করিয়া কোনও 
স্থিরতর সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে না পারিয়া একবার কুস্ত- 
মেলা উপলক্ষে হরিত্বারে গিয়াছিলেন। সে আজ বহুদিনের 
কথা। তাহার! প্রাণের প্রাণ--সেই অলক্ষ্য দেবতাকে 
খুঁজিবার জন্য দিবানিশি সাধু-মহলে ঘুরিয়া খুরিয়া দেখিতে 


লাগিলেন_ কিস্ত প্রাণ কোথাও বসিল না বা শাস্তিও - 


হইল না !! | 

অবশেষে কুস্তমেলার প্রায় শেষভাগে জনৈক মহাপুরুষ 
তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন-_'ওরে! এথানে কি 
"দেখিয়া বেড়াইতেছিন্‌ ! আজকাল ভারতে তিনজন সাধু 


প্রকৃত সাধু আছেন। তন্মধ্যে বাংলা দেশে তোদের বাঙ্গালী . 


একজন-__নাম তাব শিশিরবাবু। তার কাছে গেলে সব 
সন্ধান মিলিবে’ 

কুম্তমেলায় এই এক আশার বাণী পাইয়া দুই বন্ধু 
-অজ্ঞাতকুলশীল শিশিরবাবুর উদ্দেশ্যে বঙ্গাভিমুখে যাত্রা! 
করিয়াছেন। ন্গ্রপদে, মলিনবন্ত্রে তাহার! পথ চলিয়া চলিয়া 
শিশিরবাবুর বৈগ্ভনাথের বাড়ীতে উপনীত হইয়াছেন। 


উদ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গিয়া তাঁহারা দেখিলেন-_জনৈক বৃদ্ধ দ্বারদেশে 
দণ্ডায়মান হইয়া যেন তাহাদের আগমন প্রতীক্ষা কৰিতে- 
ছিলেন। তাহারা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে তখন 
শিশিরবাবুব সঙ্গে দেখা হইবে না, পরস্ত বিকাল পাঁচটার ' 
সময় তাহার সহিত কথাবার্তা হইবে। তৎপরে বৃদ্ধ তাহাদের 
পথশ্রম জানিয়া তাহাদিগকে বিশ্রাম করিতে বলিয়া বাড়ীর 
ভিতরে গেলেন- শ্রাস্তি-্লান্তি নিবারণের জন্য বেশ ব্যবস্থা 
করিয়া দিলেন__সাঁবান- আনাইয়া মলিন বস্ত্র পরিষ্কার 
করাইলেন--তৈল মাঁখাইয়া অতিথিদ্বয়কে সান করিতে 
বলিয়া ঘরের ভিতরে -গেলেন। এদিকে ইহারা মন্ত্র হইয়া 
বৃদ্ধের ইঙ্গিতে সব কাজ সাবিলেন। বৃদ্ধ বাড়ীর ভিতরে 
গিয়া ইহাদিগকে প্রচুর পরিমাণে ভোঙ্জন করাইলেন। 
বিশ্রামের জন্ত স্থান নির্দেশ করিয়া পরে তিনিও ভিতরে 
চলিয়া গেলেন । ইহার মনে মনে ভাবিতেছেন-_অ প্রত্যা- 
শিতভাবে এত সুখ-সেব1 করিতেছেন-_ইনি কে ? 

কিয়ৎক্ষণ সুনিদ্রার পরে ইহাদের পথশ্রাস্তি দূর হইল ; 
পুনরায় বৃদ্ধ আসিয়া তাহাদিগকে ডাকিয়া উদ্ান মধ্যস্থিত 
ঘাসের উপরে গিয়া বসাইলেন এবং বলিলেন তোমাদের 
কি কথা আছে, বল দেখি! এই তোমাদের শিশিরবাবু। 
ইহারা একেবারে নির্বাক হইয়া গেলেন! এতক্ষণ পর্য্যস্ত 
এই মহাঁপুরুষই আমাদের পরিচর্য্যা করিয়াছেন ভাবিয়া 
তাহারা যেন লজ্জায়, সঙ্কোচে অভিভূত লইয়া গেলেন। 
শিশিরবাবু ভাই বন্ধু বলিয়া মধুর সম্ভাষণে একমুহূর্তের 
মধ্যেই তাহাদিগকে চিরতরে আপন করিয়া কিনিয়া 
লইলেন! - 

* আজ তাহাব! এই প্রাণের বন্ধুর নিকটে হৃদয়ের কবাট 
খুলিয়া সকল কথা বলিয়া ফেলিলেন__গুহা গোপনীয় আর 
কিছুই রহিল না। শিশিরবাবু সকল কাহিনী শুনিয়া 
বলিলেন-_-ভাই, আমার ত এখন যাওয়ার সময় হয়েছে ! 


- আমার প্রাণ গৌরাঙ্ষকে ঢাঁকাব শিরোমণি গোস্বামীর নিকটে 


রাখিয়া গেলাম, তোমরা তাহার আশ্রয় পাইলে শীতল 
হইবে 1” বলা বাহুল্য যে ইহারা সেই স্থান হইতে বিদায় 
লইয়া একেবারে শিরোমণি প্রতুপাদের গৃহে উপস্থিত হইলেন 
এবং তীহারই শ্রীচরণতলে আঁত্মনিবেদন করত সকল সন্তাপ 
দুর করিয়া পরমানন্দ-নাগরে ভালিয়া গেলেন |! 


পা 


: বিষ্ণুপ্ৰিয়া নাথ 


আঁজ মোর কি সৌভাগ্য ঘটে অকস্মাৎ । 
“বিষ্ণুপ্রিয়ানামসুধারসেব”’ সাক্ষাৎ ॥ 


কোন এক কোণে প'ড়ে আছি আমি হীন। 


' পাপী তাপী পাঁষণ্ড কুমতি অতি দীন ॥ 
তারে দিলা নাম-রস-স্ুধা উপহার! 
ধন্ত ধন্ত ধন্য তুমি পুণ্য অবতার ! 
বিষ্ণুপ্রিয়া বিষ্ণুপ্ৰিয়া কিবা নাম খানি। 
এক জিহ্বা দিয়া গুণ কেমনে বাখানি? 

অনন্ত অনন্ত জিহ্বা দিয়াও কথন । 
করিতে না পারে তাঁর মহিমা কীর্তন ॥ 
অমিয়া আছিল ও নামেতে জমিয়!। 
অমৃত আকর তাই নাম বিষ্ণুপ্রিয়া ॥ 
বিষ্ণুপ্রিয়া, বিষ্ণুপ্রিয়া, বিষ্ণুপ্রিয়া হায়। 
অমরার মধু যেন নামেতে চুয়ায় ॥ 
নামন্ুধারন বল--তাও হবে ঠিক ॥ 
অথবা উহারে বল রসের মানিক ॥ 
'ভজনবিমুখ জন শুফম্‌রু.হিয়া। 

সেও ত গলিয়া যায় শুনি বিষ্ণুপ্রিয়া ॥. 
বিষ্ণুপ্রিয়া, বিষ্ণুপ্রিয়া, আহা কি কোমল | 
পরাণে আনিয়া দেয় ভজনের বল ॥ 
বিষ্ণুপ্রিয়া, বিষ্ণুপ্রিয়া, শুনি এই ধ্বনি । 
ভক্তির উদ্রেক হয় পরাণে তখনি ॥ 
বিষ্ণুপ্রিয়া, বিষ্ণুপ্রিয়া কঠে যেই আসে। 
তরঙ্গ উঠায়ে চলে আকাশে বাতাসে ॥ 
নদীয়া,--যা দিয়া তার এতই বড়াই | 
তার মধ্যে প্রথমেই প্রিয়াজীরে পাই ॥ 
যে গৌরাঙ্গ সব রঙ্গ সাঙ্গ করি গেলা ৷ 
পূ্ণভাবে প্রিয়াজী তা জিয়ায়ে রাখিলা ॥ 
ইহা যদি না করিতা দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া 
গেছিল গৌরাাদ সবে ফাঁকি দিয়া ॥ 
নীলাচলে মিশি গিয়া প্রভু জগন্নাথে । 

- হইত সম্বন্ধ শূণ্য সকলের সাথে ॥ 

ভা না হৈল ইহা কেবল বিষ্ণুপ্রিয়া গুণে । 

প্রেমডোরে বাধিয়া রাখিল! প্রাপধনে ॥ 


শ্রীলোচন, বাম্ববোষ, গদাধর রায়। . 
ইহারা পড়িল আগে সাক্ষির কোঠায় ॥ 
তারপব নবোত্তম মনেতে জানিয়া । * 
খেতুবীতে স্কাপিলা গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া ॥ - 
ভক্তিব আঁকাশে শেষে জমিয়া তিমিব। 
সম্বন্ধ ছেদিযা দিল সাথে প্রিয়াজীর ৷৷ - 
নরহরির সেবিত নদীয়াযুগল। - 

ভাগ্য দোষে এড়াইল লোক লক্ষ্য স্থল ॥ 
ঘোঁষবংশ অবতংশ শ্রীল শিশির । 
প্রথমে সন্ধান পান স্বর্ণ বিজ্ুরীর ৷ 
সাথের-হইল সাথী ব্রিশেব বসন্ত ৷ 
বাহির করিল খুঁজি মায়েরে জীবন্ত ৷ 
শ্রীমা, বিধু, হরিদাস, শ্রীহরিচরণ। 
ইহার! সাঁজিল আগে প্রিয়াজীর গণ ॥ 
গান কথা প্রচারে জাগিল পুর্বরদেশ। 
যুগল-ভজনে মন করিল নিবেশ ॥ 
রাতি পোহাইলে আমি চমকিয়া শুনি৷ 
জয় গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া সুমধুর ধ্বনি ॥ 

ভাই ভাই মিলে, হয়ে প্রিয়াজীর বশ । 
প্রকাশিলে “বিষ্ণুপ্রিয়া নাম সধারস” ॥ 


কত জনমের যেন বাক্ষসিয়া ক্ষুধা | 
মিটাইল বিঝুঃপ্রিয়া-নামরদ-মুধা ॥ 


. কৃতজ্ঞ অস্তরে তাই জানাই তোমায় । 


অবহেলে বিনামূলে কিনিলে আমায় ॥ 
বিষুপ্রিয়া-নামরস সুধার হিল্লোল । 
হিয়াতে বহালে বলি’ এস দেই কোল ॥ 


* bd ৪ 


ফুলে বসিয়া কর চৌদিক উল । 


আমবা যতনে সেবি চরণযুগল ॥ 
‘অষ্ত্যাপিও সেই লীলা করে গৌররায়। 
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায় ॥” 
দীনহীন মহেশের এই আকিঞ্চন। 
তোমার কৃপায় যেন পাই গৌরধন ॥ 


~ 


ক 


লি 


্ীচৈত্তদবের জন্মস্থান গ্াগ্ডে লুপ্ত 


পরলোকগত কেদাব্রনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয় হৰিক? 
প্রিয়া পত্রিকায় লিখিয়া গিয়াছেন হে--“শীগৌরাঙ্গের বাড়ী 
যেখানে ছিল তাহা জলমগ্ন হয় 1” .কেদারবাবুর সম্পাদিত 
এসজ্জনতোধিণী” প্রভৃতি পত্রিকা পাঠে এবং অন্তান্ত প্রাচীন 
বিশ্বাসযোগ্য নিরপেক্ষ প্রমাণাদির দ্বার! জানা যায় ঘে 
শীলীচৈতন্কুদেবের জন্মস্থান নবদ্ীপের সম্নিকটস্থ ভাগীরথী- 
গর্ভে অদ্যাপি লুপ্ত আছেন। এবং উক্ত জন্মস্থান বক্তিযার 
থিলিজীর সময়ের প্রাচীন মিঞাপুরে অর্থাৎ গৌড়ীয়মঠ 
প্রবর্তিত নব্য মায়াপুরে নহে। ৬ ভোলানাথ চন্দ কৃত 
Travels of Hindoo নামক পুস্তকের ২৫ এবং ৩৫ পৃষ্ঠার 
গ্রন্থকার তাহার ১৮৪৫. খৃঃ .অঃ ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখিয়া 
গিয়াছেন The Ganges formerly held Westerly 
course and old Naddea was on ‘the same side 
with Krishnagar. Fifty years 880 ib was swept 
+ away by the river. On enquiring about the spot 
of His ( Shri Chaitanya Dev) Birthplace they 
‘pointed to. the middle of the stream, which 
‘now flows through old Naddea. ইহাতে দেখা 


- বিশ্বাসযোগ্য 
মিঞাপুর গ্রামের ১২১৭ বঙ্গাব্দের জমিদারী খতিয়ান, 
-১৮৪৮ খৃষ্টাব্দর নদীয়া, কালেক্টরীর মোহরযুক্ত দলিল এবং 


বাইতেছে যে ১৭৯৫ ধৃষ্টাব্দেও বর্তদান সহর নবদ্বীপ এবং 
কৃম্ণন্গর এক লপ্তের মী ছিল অর্থাৎ বর্তমান ভাগীরথী 


সে সনয়েও বর্তমান নবস্ধীপ সহর এবং কৃষ্ণনগরের মধ্য দিয়া 


প্রবাহিতা ছিলেন না, পরস্থ প্রাচীন পারডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানের 
এবং বর্তমান নবদ্বীপ সহরের পশ্চিম দিয়! প্রবাহিতা ছিলেন। 
তাহাব প্রমাণ স্বরূপ নবদ্বীপ রেল-ষ্টেশনের পশ্চিমে এখনও 
দুইটী প্রাচীন খাত দৃষ্ট হয়। VW. W.. Hunter's Statis- 
tical Account of Bengal Dist Nadiya 1874 
(page 18). এবং .J. লা, E. Garrett's Bengal Dist 


"_ Gazettears of Nadia 1910 (Page 1-2) নধীতে 


উচ্গই. সমর্থিত হয়। 'এতদসম্পর্কে বহু প্রাচীন নিরপেক্ষ 
বহু গ্রন্থ মানচিত্র প্রভৃতি, উপরোক্ত 


অস্থান্. প্রমাণাদি আমার নিকট সংগৃহীত আছে। 


, আবশ্যক হইলে তাহা সাধারণে উপস্থিত করিতে পারি। 


.  শ্রীনটবর দত্ত। 
৭, ছুর্গীপিথুরী লেন, বহুবাজ্জার, কলিকাতা। 


পপ 


হেলোদ্ধ,লিত খেদয়া. বিশদয়া প্রোন্বীলদীমোদয়া 


বেয়ার দরানিষি দুরিত সবার দুখ 
প্রেমানন্দ পরশনে হরষিত হয় বুক, , 
যে দয়ায় দয়াময়; বিবাদের উপশম, 
রসঘন ভাব ভাসে হিয়া মাঝে মনৌরম, , 


শ্ৰীবিষ্ণু সরস্বতী এম-এ, ৰি- -এল, বি-টি, এল সি-পি (গুন) 


সদা সম দরশ'ন, বরষণ প্রেমধার,' 

' থে দয়া ভুবন মাঝে সকল মাধুরী সার, 

- হে চৈতন্য চন্দ্ৰ মম চিত চির উন্মুখ 

যে করুণী প্রকাশিত করি হেথা আন সুখ । 


উগানকান্তি ঘোষ ভক্তিতূহণ 


el সন্ধ্যার পর লীলাচলের ভ্তববন্দ 

প্রতুর গৃহে আসিয়া মিলিত হইয়াছেন। তাহারা যে আসিয়া- 
সেদিকে প্রভুর লক্ষ্য নাই। তিনি রাধাভাবে 
বিভাবিত হয়ে স্থিরভাবে গৃহের এক কোণে বসিয়া আছেন । 
মুখখানি মলিন, মাঝে মাঝে দীর্ঘনিশ্বাস পড়িতেছে, আর 
চোখের জলে সুখ বুক ভাসিয়া যাইতেছে। স্বরূপ কাছে 
বসিয়া ' আছেন, প্রভুর অবস্থা দেখিয়া তাহার হৃদয় বিদীর্ণ 
হইতেছে । পন লী একটু অন্যমনস্ক করিবার 
জন্ত তিনি নানা ভাবে চেষ্টা ' করিতেছেন ; কিন্তু হিতে 
বিপরীত 'হইতেছে,__প্রভুর মনের আবেগ আরও বৃদ্ধি 
পাইতেছে। অনন্তোপায় হইয়া শেষে স্বরূপ বলিলেন 


“্ভক্তেরা, এসেছেন, তাঁদের নিয়ে একটু কীর্তন করবেন , 


চলুন।” এ' সব প্রভুর ভাল লাগিতেছে নাঃ স্বরূপও 
ছাড়িতেছেন না, কাজেই তাহার উঠিয়া' দীড়াইতে হইল । 
তখন খ্বরূপ তাহার হাত ধরিয়া একরূপ জোর করিয়া, 
তাঁহাকে 'আঙ্গিনায় আনিয়া বসাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে 
' ভক্তগণও আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়! বসিলেন,_অমনি কীর্তন 
আরস্ত হইল। কিন্ত ভক্তগণ যে গাহিতেছেন, তাহা যেন 
প্রভুর কর্ণকুহরে প্রবেশও করিতেছে না,_-তিনি অবিচলিত 
ভাবে বসিয়া রহিলেন। প্রভুর ভাব দেখিয়া ভক্তের 
' কীৰ্ত্তনে রস পাইতেছেন 'না। তাহারা গাহিতেছেন বটে, 
কিন্তু তাহাদের মন পড়িয়া আছে প্রভুর মুখের দ্নিকে । 
এই ভাঁবে কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। হঠাৎ প্রভু উঠিয়া 
'দঁড়াইলেন। প্রভু যদি উঠিলেন, ভক্তদিগেরও উঠিতে হইল, 
আর সঙ্গে সঙ্গে কীর্তন থামিয়া গেল। প্রভু তখন ছুই এক 
পা চলিতে চলিতে বাটির বাহিরে আমিলেন ও রাস্তা 
বাহিয়া যাইতে লাগিলেন! 
প্রভু যান কোথা? কেহই কিছু বুঝিতে পারিতেছেন, 
কেহ কিছু জিজ্ঞাসাও করিতে পারিতেছেন না--সকলে 
টিসি ie ELS করিতে লাগিলেন। কিছু 
দূর অগ্রসর হইয়া পাশ্ববর্তী উদ্ধানের দিকে তাঁহার দৃষ্টি 


", এই উদ্তানটির নাম-_“্জগন্মাথবল্লভ 1৮ 


_বৈশাী পূর্ণিমার সন্ধ্যায় সুশীতল মৃত্মন্দ 


পড়িল, অমনি তাঁহার বদন প্রসন্ন ইসা উঠি:_ভিনি 
চঞ্চল-চরণে উদ্ধানে প্রবেশ করিলেন। . . 
জগন্মাথ- 
বল্পভই বটে। এরূপ মনোহর , সুশোভিত ও নুবিস্ৃত 
উদ্জান তখনকার দিনে নীলাচল! অঞ্চলে আর দেখা যাইত 
না। এই উগ্ভানটি দেখিলেই মনে হইত. বিধাতা বুঝি 
গোলোকের সমস্ত সৌন্দর্য্য তিল তিল করিয়া লইয়া স্থনিপুন 
চিত্ৰকরের স্তায় বাগানটি সাঁজাইয়াছেন ! বিশেষতঃ আজ 
না বাফ়ুহিল্লোলে 
ও নানাবিধ ফুলের গন্ধে বাগানটি যেন আরও মনমুগ্ধকর 
হইয়াছে । শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাহার জীচৈতন্তচরিভা" 
মৃত গ্রন্থে উদ্যানটির শোভা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :_ * 
“প্ৰফুল্লিত বৃক্ষবন্নী যেন বৃন্দাবন । শুকসারী পিকতৃঙ্ 
করে আলাপন ॥ পুষ্পরাণ্ী লৈঞা বহে মলয় পবন। 
গুরু হয়ে তরুলতা শিখায় নাচন। পূর্ণন্দ্র চন্দরিকায় পরম 
উজ্জল। তকরুলতাদি জ্যোৎস্নায় করে বঁলমল ॥ হয় খড়্গ 


* যাহা বসন্ত প্রধান ৷? 


উদ্যানের এই অপূর্কা শোভা দেখিয়া প্রভুর ভাবের : 
পরিবর্তন ঘটিল। তিনি যেন নবজীবন লাভ করিয়া মনের 
উল্লাসে মাতিয়া উঠিলেন। তাঁহার মনে তখন এই ভাবের 
উদয় হইল, শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গিয়াছেন। শ্রীমতী আশা-পথ 
চাহিয়া চাহিয়া ক্রমে হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। হঠাৎ 
গুনিলেন, শ্রীকৃষ্ণ আসিতেছেন। এই সংবাদ বিদ্যুতের 
টায় সারা-বৃন্দাবন ছড়াইয়া পড়িল। সকলেই আনন্দ 
মাচিয়া ' উঠিলেন, গুকসারী তান ধরিয়া দিল, বৃক্ষলতা 
মুকুলিত হইল, ধীরসমীরণ বহিতে লাগিল। বহুদিন পরে 
মনের আনন্দে তিনি গাঁহিতে লাগিলেন ' 
“আজ হরি আয়ব নিকুঞ্জবন । আন্ধু হেরিব সো চাদবদন ॥ 


.আলিপনা দেওব- মোতিম হার। বসাইব প্রাণপ্রিয় 


হিয়ার মাঝার ॥ 


বৈশাখ্য5 5৩৫১] 


উপহার দেওব যৌবন-ভার। আত্ু এ নিকুঞ্জবন সুখের 
পাথার 1” 
বি প্রতি ্রমতীর এই যে অকৈতব প্রেম, ইহা 
জগদ্বাসীর পক্ষে আস্বাদন করা ত. দূরের কথাঁ-অঙ্কুতব 
- করাও ছিল সুকঠিন। তাই দীনদয়াদ্রনাথ শ্রীগৌরাঈ- 
সুন্দর এই মধুর লীলার নিজে মন্জিয়া মলিন জীবকে' ইহা 
আস্বাদন ও উপভোগ করাইবার জস্ত এই -ধরাধামে ‘অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন।  রীগ্রভুর কৃপায় রাধাকষ্ণের লীলামাধুরী 
এখন সাধারণ জীবের নিকট সুগম হইয়াছে, এখন সাধনা 
দ্বারা 'যে কেহ ইহা! ঢোকে ঢোকে পান ও 'মনে-প্রাণে 
আম্বাদন করিতে পারেন।  - - : ০, 
বহুদিন পরে রি 
মাঝে কিরূপ ভাবের প্রাবল্য হইয়াছিল, আজ দয়াল প্রভু 
তাহাই পরিষ্কার ভাবে দেখাইতেছেন। ইহা.তিনি অভিনয় 
করিয়া দেখাইতেছেন না, নিজে প্রকৃতই রাঁধা-ভাবে 
বিভাবিত হইয়া, জীমতীর' ্ায় কৃষ-বিরহ-সাগরে 'ভুবিয়া 
ছিলেন, এখন গ্রাণবল্লভের” আগমন আশায় যেন-নবজীবন 
লাভ করিলেন; অমনি তাঁহার মলিন মুখশশী পূর্ণিমার 
চন্দ্রের স্তায় সমূজ্জল হইয়া উঠিল, উল্লাসে মনপ্রাণ ভরিয়া 
গেল, তিনি: ফর উদার অনুর অরে আমদের -এই 
সুললিত-পদাটি ধরিয়া দিলেন-_. 
'"ললিতলবঙ্গলতা পরিশীলন কোমল মলয় সমীরে | - 
87581874558 | 
বিহরত্তি হরিরিহ সরস বসস্তে । রর 
নৃত্যতি যুবতিজনেন সমংসখি বিরহিজনস্য দুরস্তে ॥* ' 
বহুদিন পরে প্রভুর এইরূপ আনন্দময় মুরতি, মুছুমধুর 
. হাস্য, প্রেম-গদগদ .ভাব, ও উদ্ভানের প্রাপমাতান শোভা! 
দেখিয়া ভক্তগণ আনন্দে আত্মহারা হইয়া গিয়াছেন। 
তাহার! শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার জন্য নিকুঞ্জ বনে 
আসিয়াছেন/ এইভাবে বিভাবিত হয়! প্রতুর, সুরে সুর 


মিশাইয়! তান ধরিয়া দিলেন। ৪ 


আজ প্রভুর আনন্দের আর নী নাই। তাহার 
গ্রাণবল্পভ আসিতেছেন, এখনই তাহার হারানিধিকে 
পাইবেন,--এই কথা যতই মনে হইতেছে, ততই আহলাদে 


শপ 


বৈশাখী পূর্ণিমা 


৬১১ 


ডগমগ  হইতেছেন। এই আসেন, এই আসেন কারে হার 
আর দেরী সহিতেছে নাঃ ক্রমে হতাশ হইয়া! পড়িলেন। 
তখন LLL Loe Bl এখনও ত 
আসিলেন'না ৮ 

কতকাল প্রাণনাথ হারা হয়ে আছেন ! কতকাল প্রাণ 
বন্ভের সুমধুর হাসিমাথা চন্্ব্দন দর্শন করেন নাই! প্রভু 


আর স্থির থাকিতে পারিতেছেন না, যতই সময় যাইতেছে 


ততই-অধীর হইয়া পড়িতেছেন। শেষে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া 
আসিল । এমন সময় হঠাৎ দেখেন যে, সম্মুথে তমালের 
তলায় রসিকশেখর ভুবনমোহন বেশে ত্রিভঙ্গ হয়ে, চারি- 
দিক আলো! করে দীড়ায়ে আছেন অমনি : প্রভু আনন্দে 
আত্মহারা হ'য়ে 

“ও যে আমার প্রাণবল্পভ হে! -. 

আমি পেলাম, আমি পেলাম, হারাণো রতন হে!” 
এই পদটি' গাহিতে গাহিতে- তিনি উদ্ধশ্বাগে শীকৃষ্ণের 
দিকে" দৌড়িলেন। ওদিকে রসিকশেখরও প্রভুর দিকে 
চাহিয়া মুদুমধুর হাস্য করিয়া যৈই অদর্শন হইলেন প্রভুও : 


- অমনি মৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। 


ভক্তেরা এতক্ষণ প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে বিভোব 
হইয়াছিলেন। তাঁহার! ভুলিয়া গিরাছিলেন যে এ ব্রজপুরী 
নহে, আর তাঁহার! ব্রজরম্ণী নহেন। কিন্ত যেই প্রভু . 
মচ্ছিত হইয়। পড়িজেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের ত্রজের ভাব 
অস্তর্থিত হইল, আর. তাহারা টি নিকট 
আসিলেন। 


কিন্তু প্রভুর সু্ছ। ভঙ্গ করিবার জন্ত তাঁহাঁদিগের বেশী 
চেষ্টা করিতে হইল না । প্রতুরু আকর্ষণে যে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া- 


“ছিলেন, তাহাঁ_ভক্তেরা তাহাকে দেখিতে না পাইলেও, বেশ 


বুঝিতে পারিয়াছিলেন কারণ তাহার অঙ্গ-গুন্ধে উদ্ভান ভরিয়া 

গিরাছিল। : এই অঙ্গ-গন্ধ পাইয়াই প্রভুর মুচ্ছা আপনাঁপনি 
ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি উঠিয়া বসিলেন, এবং. শ্রীকৃফের 
অল-গন্ধ পাইয়! শ্রীমতী তাঁহার প্রিয় সখী বিশাখাকে গোবিন্দ- 
লীলামৃতের যে অপূর্ব প্লোকটি বলিয়ীছিলেন, .সেই শ্লোকটি 
গদ্গদ্‌ ভাষে বলিতে লাগিলেন। 


৬১২ 


কবিরাজ গোস্বামী এই শ্লোকটির অপূর্ব ভাব” শ্রুতিমধুর 
ভাষায় পয়ার ছন্দে গ্রন্থিত করিয়াছেন । তদ্যথা_ 
“কম্তথ্রিক নীলোৎপল, তার সেই পরিমল, তাহা জিনি 
কৃষ্-অঙ্গ-গন্ধ | 
ব্যাগে গৌঞজ-তুষলে, করে সর্ব আকর্ষণে, নারীগণের 
৮৯ ‘আখি করে অন্ধ এ 
হিরা 44 
9 সর্ধকাল তাহ! বৈসে, 'কৃষ্ণপাঁশে 
| , ধরি লৈঞ যায় ।। 
নে নাতি বদন, ETT TEEN 
কর্পুরুলিপ্ত কমল, তার যৈছে পরিমল, সেই-গন্ধ অষ্ট. 
পদ্ম সঙ্গে ॥ 
রতন ত ধরি হান 
; - কদম কন্ত রী । 
রর 
-. মিলি তাকে যেন কৈল চুরি ॥ 
হরে নারীর তন, নাসা করে গুন, খসায় নীবী | 
| টায় কেশবন্ধ। ' 
করি আগে বাউড়ী, নাচায় জগতনারী, হেন্‌ ডাকাইত 
অঙ্গগন্ধ ৷৷ 
সেই গন্ধবশ নাসা, সদা করে গন্ধের আশ কতু পায় 
_.. কতু নাহি পায়। 
পাইলে পীয়া পেটভরে, পাঁড পীঙ তৰু করে, না পাইলে 
| তৃষায় মরি যায় ॥ 
| aA, পমারি চাদের হাট, জগন্নারী- 
- গ্রাহক লোভায়। 
Ll hls গম্ধু দিয়া করে অন্ধ, ঘর যাইতে 


পথ নাহি পায়।।*. 


লোকাট আতি করিতে করিতে এ প্রভুর হৃদয়ের বেগ 


শীত্রীমা-দাদা 


হ'ল? 
ছিল্লাম'। তিনি কেন আবার আমাকে চকিতের মত দেখা 
দ্রিলেন) এখন. আমি কি- করি?- আমার, উপায় বুদ্ধি 
বল নাঃ, 
অনল যে ধিকি বিকি জলিয়া উঠল ! সেই অনলে এখন ফে 


1 


[ ওয় বৰ্য,.১ম'সংখ্য] 


উতলিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে প্রীকৃফের অঙ্গগন্ধে তিনি পাগলের 
স্কায় মাতিয়া উঠিলেন। প্রভু ভাবিতেছেন,_যখন তাহার 
অঙ্গগন্ধ পাওয়া যাইতেছে তখন নিশ্চয় তিনি এখানে 
আছেন।. এই আশায় একটি বৃক্ষের নিকট গেলেন, সমু 


,নয়নে ইতি উতি চাহিতে লাগিলেন, :কিন্ত.. তাহার - বধুয়্াকে . 


দেখিতে পাইলেন নাঁ। . তখন কুপ্টমনে অন্য বৃক্ষের নিকট 
গেলেন? সেখানেও শ্রীকুফের অঙ্গ-গন্ধে তাঁহার হৃদয়, ভরিয়া 
গেল। ভাবিলেন, এইবার তাহাকে .পাইয়াছি। আবার 


আশার সঞ্চার হইল, তাই নিবিষ্ট মনে চারিদিকে চাহিতে 


লাগিলেন. কিন্তু কৈ? তাহার -চিত্তচোরকে ত পাইলেন 
না! এইরূপ আঁশা-নিরাশার মধ্যে অনেকক্ষণ খুজিয়া 
শেয়ে হতাশ হইয়া বলিতেছেন,__“সখি 1 .এ আমার কি. 
আমি ত তাঁহার আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে বপে- 


আমি যে আর পারছিনা! - আমার নিভি। 
।পুড়ে মরি 1, বলিতে বলিতে প্রভু চুপ করিলেন। একটু 
পরে অধিক অস্থিরতার সহিত বলিয়া উঠিলেন,__ কি 
নিঠুর! নিঠুরালী করে কি তৃপ্তি হচ্ছে ন? এই ভাবে 
নারীথ্ধ করে কি নথ পাও 1” বলিতে বলিতে প্রতুর হৃদয়ের 
বেগ আরও উলিয়! উঠিল, তিনি বসিয়! .পাড়লেনঃ নয়ন- 
দয় ছল ছল করিয়া উঠিল। শেষে নয়নজলে মুখ বুক ভাসি 


যাইতে লাগিল। . 
'তথন-্বরূপ ও রামরায় 'আর কোন উর না দেখিরা, 
প্রভূর'ভাবোচিত গীত গাহিতে লাগিলেন । সেই মনসোহিনী 
সংগীত শুনিয়া প্ৰভু ক্রমে স্থির হইলেন । এদিকে রাত্রিও শেষ, 
হইয়া. আসিল ৷ তখন ভক্তের! প্রভুকে লইয়া সমুদ্র-্ানে 
গেলেন। সানাসন্তে জগন্নাথ দর্শন করিয়া সকলে বাসায় 

আসিলেন।' ' ; | 


& “RAE ঢ 


ঠ 


| শিরোমনি হরিমোহনের জীরন-কথার এক পরিচ্থ 


প্রীযোগেন্্রমোহন ঘোষ 


শ্রীধাম বৃন্দাবন শ্রীপাদ গৌর শিরোমণির সঙ্গলাভ, 
শিরোমণি হরিমোহনের সাঁধনাময় নবজীবনের হুত্রপাত 
করিয়াছিল। এই সম্পদ্‌ লাভ করিয়া তিনি 'শ্রীধাম বৃন্দাবন 
হইতে দেশে (বিক্রমপুরে ) প্রত্যাগত হইয়া এ অঞ্চলে বিশুদ্ধ 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবধৰ্ম্ম প্রচার আরস্ত করেন। বিক্রমপুর বা 
ূর্ব-বাংলার এ অঞ্চলে তাহাকেই শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর বিশুদ্ধ 
বৈষ্ঞবধশ্্মতের প্রথম প্রচারক ও আচাধ্য রি বোধ 
ারিহ্রনা | & 

শিরোমণি হরিমোইনের কথিত নিজ বি বিচির 
তাৎকালিক ধর্ধ্সমাজ ও ধর্ম্মদীবন - অনুসন্ধান করিলে 
আমরা ইহাই স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারি যে তৎকালে বৈষ্ণবধর্ম্ 
বলিতে ' সর্বসাধারণে এদেশের কাঁলাচীদি সহজিয়া. মতকেই 
বুঝিত। দেশের বিজ্ঞ- বা পণ্ডিত সমাজ ইহাকে অবজ্ঞা 
করিয়া নেড়ানেড়ির ধৰ্ম্ম বলিয়া অভিহিত করিতেন । 
তৎকালে তান্ত্রিক মতবাঁদের- পপ্রতিষ্ঠাও কম: ছিল: না। 
মন্তমাংসাদি পঞ্চ-মকার সাধনার আসর বেশ: জাকজসকের 
সহিত বসিত। বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ শক্তিসাধক রাজ- 
মোহন আখুলির কথ] আমার বেশ মনে আছে।-: অতি 
বাল্যকালে আমি তাহাকে প্রতিবেশী-গৃহে' দর্শন- করিয়াছি। 


্ ব্যতীত তাহার সাধনা জমিতন!| এবং কবিত্বও ফুটিতন|। 


সাধনার জমাট অবস্থায় তিনি অনর্গল রাঁমপ্রসাদী মাল্সি 
সুরে বহু শক্তি-সঙ্গীত একইকালে রচনা ও গান করির! 


ঘাইতেন। এভাবে রচিত তাহার বহু শক্তি-সঙ্গীত আমাদের 
ধর্মম-লাহিত্যের একট! অঙ্গ হইয়া রহিয়াছে.। 

শিল্প ও সংস্কৃতির অভাঁব হইলে সমাজে নানাবিধ দুর্নীতি 
প্রশ্রয় পায় । এ অঞ্চলে শক্তি ও বৈষ্ণব 'সমাজে তাহারই 
স্বাভাবিক ফল: দীড়াইয়াছিল। প্রা্ীন-পন্থী বৈষ্বগণের 
ভিতরে ছুই চারিটি লোকের নাম অবগত হওয়া যায়, ষাহাধ! 
মহাপ্রভু ও তাহার অসথবর্থী-ঘট, গোস্বামী প্রবর্তিত ধর্ম আচরণ 
করিতেন, 'কিন্ত“সমাজের: ভিতরে তাহাদের কোন প্রতিষ্ঠা বা 
প্রভাব ছিল না। তথাকথিত ভদ্রসমাজ__ব্রাঙ্মণ, কাঁযস্ত ও 
বৈগ্গণ প্রায় বোল আনা শাক্ত-সমপ্রদায়-তুক্ত ছিলেন। 
তাহারা বৈষ্ণবধর্ম্ম অজ্ঞ ও মুখ” লোকের ধর্ম বলির! অবজ্ঞা ও 
উপেক্ষা, করিতেন । ব্যবসায়ী এবং নবশাথগণ এবং যাবতীয় 
অনারণীয়গণ বৈষকব-ব্াবলী ছিলেন। কিন্তু তাহাদের 


_ বৈষ্ণবধৰ্ম্ম প্ৰায়শঃ সহজিয়া মতবাদ ব্যতীত আব কিছুই 


ছিল না! বিক্রমপুর' এবং পূর্ববাংলার কতগুলি স্থানে-_ 
যথা, নোয়াখালী, ত্রিপুরা, শ্রীহট, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলায় 
এই মতবাদের অনেক শক্তিণালী কেন্দ্র বা আখড়া প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল | এই আখড়াগুলি অর্থ, ভূসম্পত্তি এবং জনবলে 
বৃলীয়ান ছিল। প্রতি আখড়ার অন্ততূক্ত সহস্র সহস্র শিল্প 
এবং সেবকগণ -এই সহজিয়া মতবাদ প্রাণপণে রক্ষা 
করিতেন। বলিতে কি, আখড়ার মহান্ত বা গৌঁসাইগণ এক 
একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজার স্ায় প্রতৃত্ব পরিচালনা করিতেন 
এবং তন্্রপভাবে সেবকগণ কর্তৃক সেবিত হইতেন। 





্রীহরিমোহন ‘শিরোমণি গোস্বামী, . জন্মস্থান বিক্রমপুর আড়িয়ল। 
১৩৩৮৷২২শে অগ্রহায়ণ ।। 


জ্ঞন্ন ১২৫৩৷২০শে ' অগ্রহায়ণ, তিরোধান 


Eo ন 


অই বুঝি এল বধুয়া আমার যাবে, সখি ! দেখে আয়; 
এখনো কি তাব হলনা সময় রজনী পোহায়ে বায । j 
প্রভাতী সমীরে তারি অঙ্গবাস নাসায় পশিল আসি, ' 


' ধীর অঞ্চল সে পদ শবদ অবণে পৰিল বাসি । 


" বুঝিবাঁ সরমে কহিছে না কথা, EAE 
একাকী নীরবে দীড়িয়ে রয়েছে যেন অপরাধী ঘোব। 
কহিওনা কিছু, বতন করিয়া বধুরে ত্বরিতে আন, 

কহে অনুপম-_গোঁরার মরম একেলা তুমি সে জান 


জয় শর্ীনঙ্গন | 
বিস্ুপ্রিয়ার প্রাণনাধ ॥ 


ইলুহার ৩১শে চৈত্র, ১৩৫০ । 


জ্রীতীচরণকমলেযু, | 

পাদপদ্মে অসংখ্য প্রপতিপূর্বাক নিবেদন-- 
প্রাণের দাদা, 

রর্ষশেষে শীকরকমলে একটা উপহার দিতে সাধ হইতেছে। 
ঠাকুর রাধামোহনের “পশ্য শচীৃতমন্ছপমরূপম্‌* পদের ইংরেজী 


অন্থবাদ। যা প্রতু লেখান, লিখি, আপনার কাছে ছাড়া: 


আর নিবেদনের স্থান কই, দাদা! 

Unearthly beauty see in Nemai full reveal'd ! 

On Earth His চি full of love He comes 
to build ! 

"To mortals perfect nectar bliss He doth unfold, 


In Him all is bliss and love do blend— 


Behold | 
KE 2) 
Tho’ Himself My for God He pants and sighs 
He heaves, 
And iced. in বির sheds, for God He 
ever grioves 
৮ To rouse the dormant Love in all, ‘and Shows 
its might, 
. The mighty king like Pratap even sew 
the light. 
(9) 
- How showeth He the swestest joy of tears 
| 8৪ Such, 
It takes the human kind to God in 
closest touch, 
All eaxthly fortune, rank and racial pedigree— 
Prostrate they fall afore His feet most lovingly. 


(4)- 

His charming beauteous face doth glow witb 
reddish hue 
When utt'rance fails, emotion swells up new - 
and new. 

“Most humble as I am, His lotus feet I seek, 
No other hope I cherish”— says the poet meek. 
আর একটা বিস্তাপতির পদ্র। শেষের ভণিতাটী এই £- 

পবিস্তাপতি কহে হরি বিনে কেইছে গোঙডি এছন রাতিয়া” 
Ob ! The Torrents—torrents day and night ! 
Eh 1 ‘The Flesh and 75801 lightning bright t 


Ho ! ‘The Threat of thunder’s deaf’ning sound | 
Ah! The Dead'ning roar 8900 roar around | 
Ha! The Dahuk blithe—his clarion shrill { 
Lo! The Sportive Peacock’s dance—a thrill ! 
My bosom bursts ! The temple empty. left | 
How pass the night l-—my Sweetest Friend 
bereft ! 


কু * Ld * 
. ছুইমাস পৰ্য্যন্ত গ্রন্থ ধরিতে পারি নাই, নানাস্থানে ঘুরিতে 
হইয়াছে বলিয়া। কাল শ্রীগ্রন্থ খুলিলাম। ত্রয়োবিংশ 
পরিচ্ছেদের টাক হইতেছে। প্রভু সনাতনকে কহিতেছেন-_- 
বিপ্রলম্ত চতুর্বরধ_পূর্বধরাগ, মান । 
প্রবাসাধ্য আর প্রেমবৈচিত্র্য আধ্যান || ৩৯ 
শ্রপাদ কবিরাজ গোস্বামীর উপর প্রভুর শেষলীল! 
অর্থাৎ বিপ্রলস্তাত্বক লীলা লিখিবার ভার দিলেন আবৃন্দাবনের 
বৈষ্ণবগণ' এবং স্বয়ং মদনমোহন । আুতরাং প্রভু যদিও 
সনাতনকে কাশীতে বসিয়া রাধাকৃষেরর বিপ্রলম্ত রম কহিতে- 
ছেন এবং কবিরাজ গোস্বামীও তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছেন, 
তথাপি কবিরাজ গোস্বামীর গুড় অভিপ্রায় স্বয়ং ভগবান্‌ 


বৈশাখ, ১৩৫১] 


গৌরচন্ছের ও তদীয় হলাদিনী-শক্তি দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার 
বিপ্রলস্ত রস ব্যক্ত করা। শ্রীগৌরাক্ষের মহিমা কহিবার 
জন্তই গ্রশ্থকার কৃষ্ণকথা বিস্তার করিয়া বলিয়াছেন। ইহা 
তিনি আদিখ্ডে বলিয়াছেন, এই কথা ষদি মনে থাকে, 
আর. প্রভুর বিপ্রসন্তাত্মক রসলীলা লেখার ভারই তাহার 
উপর পড়িয়াছে ইহা বদি মনে থাকে, তাহা হইলে গ্রন্থকারের 
উপরিব্যক্ত গুড় অভিপ্রায় বুঝিতে কষ্ট হইবে না এবং ইহাও 
সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে যে প্রভুর স্বয়ংভাবের বিপ্রলস্ত অর্থাৎ 
তীহার বিষ্ণুপ্রিয়া-বিরহরস আস্বাদন ও বিষ্ণুপ্রিয়ার গৌর- 
বিরহ প্রকাশ করাই মুখ্য উদ্দেশ্ঠ, Re CUTE 
বিরহ প্রকাশ করা গৌণ উদ্দেশ্য 

বিপ্রলন্তের হেতু কি?' রসীস্বাদন ত বটেই। কে 
প্রেমদান করাও বটে । কোন্‌ ম্মরণাতীত কালে শীভগবানের 


সহিত জীবের সম্ভোগ হইয়াছে, সে তাহা জানে না। জীবের 


কাছে মায়িক সংসার আপন ও ভগবান্‌ পর বদিয়! প্রতীয়মান 
হইতেছে। এই যে বিপ্রলন্ত বা জীবে-ভগবানে বিয়োগ, 
জীবের তাহা স্ফুরণ পথ্য্ত হয়.না। বিগ্রলন্তের যদি স্ডুরণ 
হয়, তবে সস্তোগেরও সন্ধান পায়। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া সেই 
চিরবিস্ৃত-নিজজন শ্ীভগবান্‌কে নিজজন বলিয়া বোধ করিতে 
জীবকে সুযোগ দিলেন। এক কথায়, বিষ্ণুপ্রিয়াই শ্রীভগ- 
বান্‌কে জীবের নিজজন করিয়া দিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার 
বিপ্রলম্ত রসাস্বাদনের হেতুই তাই।  গৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার 
বিরহ-রস. আস্বাদন করিলে স্বভাবতঃই সকলের স্ব শ্ব 
পাত্রাঙ্থরূপ বিরহের উন্মেষ হইবে, তখন ভগবানের সহিত 
সম্তোগও সকলের. সহজলভ্য হইবে। এই বিপ্রলম্ত রস 
প্রকাশ করাই গ্রস্থকারের অভিপ্রায়। 

এই গ্ৰন্থ লেখার বহ পূর্বেই বাস্থঘোষ ঠাকুর পৌরবিরহ 
বর্ণনী। করিয়াছেন, . যথাঁ-“সাধ ' হয় নিরন্তর হেমকাস্তি 
কলেবর হিয়ার মাঝারে সদ! রাখি ॥ পলকে না হেরি 
তায় পাঁজর ধসিয়া যায় ধৈরজ ধরিতে নাহি পারি? 
ইত্যাদি ; «এই যে আমারে দেখ মা, আকারে গো, মনে 
আগুণে আমি পুড়ি। তুষের অনল যেন পুড়িয়া. রয়েছে 
গো, পাঁকাইয়া পাটটুয়ার ভুরি ।1” .ইত্যাদি। কবিরাজ 
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৩১৫ 


জানেন। তিনি যেন অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিতেছেন-_ 
হে পাঠকপাঠিকাগণ! . ওর যেবস্তটী উপদেষ্টা হইয়া 
সনাতনকে বিপ্রলস্ত রসের কথা বনিতেছেন, সেই বস্তা 
কিন্তু পরতত্ব সীমা ইহা মনে রাখিও এবং এই নদীরাষুগ্নলের 
বিপ্রলম্ত রম আরো গভীর, আরো নর্ম্মম্প্ণী। উহা 
আস্বাদন কর, হৃদয় দ্রব হইবে। এই বিপ্রলন্তের পরিণতি 
সম্ভোগ ও নিত্যনদীয়াযুগল । এই ভজ্জনে জীবন ধন্য 
হইবে। প্রভুর এই শেষলীলা বর্ণনা করিতে আদেশ দিয়া 
মদনমোহন ইহাই জীবকে জানাইতেছেন।” ইত্যাদি। 
মান বিপ্রলম্তের অন্তর্গত । কবিরাজ গোস্বামী জানেন 
শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ হইতে সস্তোগের ক্ষতচিহ্ন শ্রীঅঙ্গে 
লইয়া নিশিশেষে শ্রীরাধার কুঞ্জে আসিলে শ্মতী মানবশতঃ 
বলিয়াছিলেন বটে-_“ছু'য়োনা ছু'য়োন! বধু! অইখানে থাক” 
ইত্যাদি (চণ্ডীদাসের বর্ণনা), কিন্তু শ্রীগৌরাদ্মুন্দর 
শ্রীবাসের, কীর্ভনকুঞ্ত হইতে ভক্তগণের সস্তোগঞ্জনিত 
ক্ষতচিহ্ন লইয়া থুলিধূসরিত গাত্রে রজনী শেষে শ্রীমতী 
বিঝুপ্রিয়ার কুঞ্জে আসিলে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার শত মান 
হইলেও তাহা চাপিয়া রাখিয়াছেন এবং এরূপ নিঠুর বাক্য 
না বলিয়া, প্রভুকে অপরাধীর মত দূরে দাড় করিয়া না 
রাখিয়া স্বীয় হন্তে প্রভুর শীঅঙ্গের ধূলা ঝাঁড়িয়া দিয়াছেন । 
গ্রীতঙ্গে হাত বুলাইয় ও ভক্ষ্য পেয় দ্বারা প্রভুকে সুস্থ 
করিয়া ঘুম পাঁড়াইয়াছেন। দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার এই মানের 
গভীরতা. কে ইয়ত্তা করিবে! চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে ও শ্ীবাসের 
কীর্তনকুঞ্জে কৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গের অঙ্গে ক্ষতচিহ একই কারণে 
সপ্জাত_-সে কারণ আত্মন্থখবাসনা। , জীব আত্মস্থ 
চায়, ওঁহিক বাসনা পূরণের জন্ত প্রার্থনা করে, বড়জোর 


'পাপস্থীলন ও উদ্ধার কামনা করে, প্রেম চায়না ৷ ইহাতে 


প্রেমময় ব্যাথা পান, তাহাই ক্ষতচিহ্ন। চন্ত্রাবলীর কুঞ্জের 
ক্ষত অপেক্ষা ভ্রীবাসের কীর্ডনকুঞ্জের ক্ষত পূর্ণপ্রকাশমান। ' 
প্রভু নৃত্য করিতেছেন, আছাড় পড়িতেছেনঃ অঙ্গে ক্ষত 


মনের' হইতেছে, তবু ভক্তগণ কীর্তন ক্ষান্ত করিতেছেন না। 


ভক্তগণ চাহেন ভ্বীবোদ্ধার, প্রচার। ইহাতে আত্মগ্রতিষ্ঠার 
গন্ধ আছে। নিতাই গদাধর প্রভুকে আবরণ দিয়া রক্ষা 
করিতে থাকেন বটে- কিন্ত সর্ধদা পারেন না, প্রত 
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স্বতন্ত্র । প্রভু বতই বিহ্বল হুইয়া আছাড় ' পড়েন, 
গড়াগড়ি যান, ভক্তগণ ততই কীর্তন করেন। প্রভুর সুখের 
দিকে তাহারা না চাহেন তাহা নহে; তবে তেমন নয়। 
আত্মসুখবালনা তাদের রহিয়াছে । এখানে ষেমন ক্ষতের 
পুর্ণপ্রকাণ, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াব কুঞ্জে সেইরূপ শ্ররাধাব 
কুঞ্জ অপেক্ষা প্রেমসঞ্জাত মাঁনেব পূর্ণপ্রকাশ । এ সময় 
মুখরত্ব প্রগল্ভত্ব শোভন নর বলিয়াই দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া শত 
মান চাপিয়া বাখিয়া প্রভৃব শ্রীমঙ্গসেবা করিয়া তাহার সুখ- 
সম্পাদন কবিষাছেন, আত্মসুখের লেশাভাস নাই । এ প্রেমের 
তুলন| হয় না। কবিরাজ গোস্বামী উপবি উক্ত তিন পয়াব 
বর্ণিত বিপ্রলস্তাস্তর্গত মানের কথা বলিতে যাইর! শ্রীমতী 
বিষ্ণুপ্ৰিয়াৰ এই মানের দিকেই জীবের চিত্ত আকর্ষণ 
কবিতেছেন । 
গও বিপ্রলন্তেব অন্তর্গত। দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া 
প্ীগৌরাঙ্গেরই হলাদিনী। উভয়ে অভেদ। “বিষ্ণোরত্যন্ত- 
বল্লভা”' বলিষাই সরস্বতী সনাতনমিশ ও দেবী মহামায়ার মুখ 
দিয়! তাভার নাম এরূপ অর্থাৎ ‘বিষ্ণুপ্রিয়া’ ব্যক্ত করিয়াছেন । 
কিন্তু পর না হইলে পূর্বরাগ-জানিত রস হয় .না। 
তাই তিনি সনাতননন্দিনী মৃহামায়ান্থতা, আর শ্রীগৌরাঙ্__ 
জগন্নাথণচীন্থৃত | ব্রজের পুর্ধরাগ অপেক্ষা এখানে অত্যধিক 
রসাল ও অতিশব পূর্ণতা প্রাপ্ত । লীলা তাঁতার সাক্ষী । এ রাগ 
আরো গভীর, ইহাতে দৃতী-প্রেরণ বা বাক্যব্যয়ে ব্যজীকবণ 
নাই। দেবী মহাদায়া, পণ্ডিত সনাতন মিশ্র ও শচীদেবীর 
মধ্যে অলক্ষ্যে তড়িতপ্রবাহের মত ক্রিয়া করিয়াছে 1 
প্রেমের কি মহীয়সী শক্তি, দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া নীরবতার মধ্য 
দিয়া তাহা দেখাইলেন। প্রাকৃত জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি 
মাঁধ্যাকর্ষণ, তাহা নীরব । অপ্রাকৃত মহাশক্তি প্রেম ষে আরে! 
নীরব, শ্রীমতী তাহা কি পূর্ববরাগে, কি নানে, কি প্রবাসে, 
কি প্রেমবৈচিত্রো সর্ব দেখাইয়াছেন এবং এই নীরব- 
রে দ্বার! 'বিশ্বে, প্রেমের স্পন্দন, প্রেমের স্থির-আলোড়ন 
স্বজন কবিয়াছেন, সর্বচিন্ত প্রেমে আকর্ষণ করিয়াছের। 
প্রবাস। উপরের পয়ারে প্রবাস কথা কহিয়! যেমনই 
প্রভু তেমনই গ্রন্থকার প্রভুর নীলা চলস্থিতি কালকে সন্ন্যাস 
টি বলির প্রবাস ব্যক্ত রিলে, : এই প্রবাস সংকীর্ণ, 
সংক্ষিপ্ত ও দীর্ঘকাঁলব্যাপী। গ্রস্থকারের অভিপ্রায় শান্তি- 
পুরে, গৌরীদাসের গৃহে, নন্দন আচার্য্যের বাড়ীতে যেমন 
প্রভুব সংকীর্ণ ও সংক্ষিপ্ত প্রবাস হইয়াছিল, নীলাচল 
সেইরূপ দীর্ঘকাল ব্যপী প্রবাস । 
প্রেমবৈচিত্র্য অর্থাৎ (প্রেসাধিক্যবশত: চিত্তবিহীনতা 
বা হারাই” “হারাই, বোধ। ইহা পরবর্তী ৪০॥ পয়ারে 
দ্বারকামহ্ষীগণে প্রকাশমান. বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। 


শ্রীশ্রীমা-দাদ! 


[ ৩য় বৰ্ষ, ১ম সংখ্যা 


কিন্ত ব্রন্ত, যথুরা- ও দ্বাবক! মহিষীগণের সকলেরই পবিপুর্ণ 
একত্র সমাবেশ - দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ায়। এই প্রেমবৈচিত্র্য 
দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ায় সমধিক প্রকাশমান । গয়া হইতে আসিয়া 
প্রভু বিহ্বল হইলে শচীমা কখন কখন শ্রীমতীকে প্রভুর 
কাছে পাঠাইতেন। শ্রীমতীকে দেখিয়! প্রভু আরো বিহ্বল 
হইতেন, হেতু জীবোদ্ধাবের জন্ত এই বস্তুটীকে কাদাইিতে 
হইবে । শ্রীবাসেব পুত্রের মৃত্যুতে শ্রীবাসের গোরৈকনিষ্ঠা 
দেখিয়া যদি প্রভু ভবিশ্বতের কথা ভাবিয়া কাদিতে কীদিতে 
শ্রীবাসকে বলিতে পারেন ‘তোমাদের সঙ্গ আমি কিরূপে 
ছাঁড়িযা যাইব !! তাহা হইলে শ্রীমতীর কথা ভাবিয়া যে 
তিনি আরে! অধিক বিহ্বল হইনেন তাহাতে আর দ্বিরুক্তি 
করিবার কি আছে! ' এই "হারাই". হারাই’ জ্ঞান সন্মুখে 
থাকিতে, চিত্ত অন্তস্থানে হাওয়ার দরুণ নাই বলির! বোধ 
গোৌববিষ্চুপ্রিয়া ও উভয়েরই হইয়াছে । 

কথা আর ফুরায় না দাদা! গৌরলীল! যে সত্যই অপার 
অম্বধি। তটে বসিয়া এক কণা চাখিতেছেন বলিয়া 


কবিরাজ গোস্বাসী বলিলেন,__আর কবিরাজ গোম্বামীই বা. 


বলি কেন? স্বরং মদনসোহন বলিযাছেন,--কেননা স্বয়ং 
মদনমোহনই এই গ্রন্থ লেখাইয়াছেন। সুতরাং আমার 
মত ক্ষুদ্র জীবের আর বলিবার কি আছে দাদা! মহাত্মা 
শিশিরকুমার বলিয়াছেন,'““আমি ভিত গাঁড়িলাম। তোমরা 
ইমারত গড় ।” কিন্তু পারিলামন! তার বাক্য পাপন করিতে । 
সুতবাং থাক] না থাকা আমার সমান । 
আর একটী কথা লিখিবাব লোভ সংবরণ করিতে 
পারিলাম না। পরী পরিচ্ছেদে ৪১ পয়ারে বলা হইয়াছে 
ব্রজেন্্রনন্দন কৃষ্ণ নায়ক-শিরোদণি | 
নায়িকার শিরোমণি রাধা ঠাকুরাণী ॥ ৪১ 
এই সঙ্গে অবশ্য শ্চৈতন্ুচরিতামৃতের পুর্ববকথা স্মরণ রাখিতে 
হইবে, বথা-_ 
, “সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্ত গৌঁসাঞ্জিং ৷ - আমার 
মনে হয়, এই সঙ্গে গ্রন্থকার আর একটী কথা উহ্‌ 
রাখিয়াছেন, যথা 


“সেই রাধা অবতীর্ণ বিষ্ণুপ্রিয়া রাই 1৮ শিরোমণি . 


কেননা, কৃষ্ণের পরিপূর্ণ প্রকাশ. যখন গৌব, নারিকা- 
শিরোমণি শ্রীবাধারও পরিপূর্ণ প্রকাশ অবশ্য বিষ্ণুপ্রিয়া । 
শ্রীরাধা যেমন কৃষ্ণলীলা সমূহের “বসতি নগরী”) শীবিষ্ণুপ্রিয়া- 
ও তেমন ,গৌরলীলার “ধাম’” (বংশীবদনানন্দ ঠাকুর 
বলিয়াছেন )। টা 
প্রচরণের কুশল দানে নিশ্চিন্ত করিবেন। 
জর গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া। . 
: , দেহের ভাই বিধু 


( 


~ চে নী 


I ৩৮ ৫ 


ভারতীয় রমনার মধ্যে -ভাবাইগত: যে সকল পদ 
ব্যবহৃত হইয়াছে- তন্মধ্যে ‘আনন্দ’ পদটি, অতিশয়; প্রধান । 
বেদ-নামে কোন লিখিত, গ্রন্থ ছিল না'।'- ইহার ত্নপর নাম 
শ্রুতি ৷, গুরুশিয়-সমপ্রদায়ের কথোপকথনে..ষে সকল, 
উপদেশ প্রদত্ত হইত,. উহা শ্রবণের- প্রথায়', পুরুষাহক্রমে 
চলিয়া! আলিত | তখন -লিপি-প্রথা. ছিল “না = সুতরাং 
বেদকে শ্রুতি বলা হইত. এই এক সিদ্ধান্ত বহুকাল হইতে 
এইদেশে - প্রচারিত -আছে। পরবর্তী, সময়ে ,লিপ্রিশিল্প- 
প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে উহা লিখিত হইতে. আরস্ত হয় 
এইরূপ ভাবে এই সকল, শ্রোতবাক্যের কত..অধিক যে 
বিস্বৃতির সাগরে ডুবির গিয়াছে ‘তাহা নির্ণর.করা কঠিন! 
কিন্ত, ‘আনন্দ” পদটি স্মরপাতীত কাল হইতে-বর্তমান সময় 
পরাস্ত প্রচলিত দৃষ্ট হয়।- বেদের... ন্ত্রাংশে এই:পদটির তত 
অধিক প্রয়োগ ন! থাকিলেও, উপনিয়দাংশে এই পদের 
বহুল প্রচার দৃষ্ট 'হয়।, যথা £২-১) : সত্যং-জ্ঞানং আনন্দং 


'_ ঝ্রন্ম, (২) আনন্দং অমৃতরূপং যদ্বিভাতি, (৩) অন্ত অস্তর, 
" আত্মা আনন্দময়ঃ ( তেঃ” ২৫); (৪) -যদেশ আকাশ 


আনন্দোনস্তাৎ্চ (৫ ).সৈষা আনন্গস্ত মীমাংসা ' ভবতি, (৬) 
এতামানন্দময়মাত্মান মুপসংক্রাযতি (৭) - আনন্দং ব্রহ্মশো- 


, বিদ্বান্‌ ন বিভেতি কুতশ্চন/ (তৈঃ ৮৯৮ (৮) আনন্দো- 


্রদ্মেতি ব্যজানাৎ, (তৈঃ ৩৪) *(৯) বিজ্ঞানমানন্দং 


বরঙ্জা (১০) - যদ ত্বেতশ্মিন্‌ আনন্দময়েনিরস্তরং 


তাদাত্ম্যেন প্রতিভিষ্ঠতি (১১) আনন্দময়ো অভ্যাসাৎ' 
১5১২ বক্র) (১২) আনন্দাদয় প্রধানস্ত ৩৩১১ ব্রদ্মহত্র ) 
ইত্যাদি বৈদান্তে বহুস্থানে আনন্দ শব্দের প্রয়োগ :দ্বেখিতে: 


পাওয়া’ যায্ন। মানবচিত্তবৃত্তির- উচ্চতম ভাবগুলির ক্ষুরণে 


যে সকল শব্দ প্রাচীন আধ্যখাধিগণের গ্রন্থে দৃষ্ট হয়” ট 
' শর * ধারণার পরে “অপর খাঁরণী " গ্রহণ-সময়ের এত হুল 
ও ভাগে ঘটিতে পারে ষে' তাহাতে" আমাদের মনে হয় ষেন 


সাধনার চরম অবস্থায় যে: মহাসত্য 

তাহা, 
১ অস্ভবযোগ্য 
১০ 


i 


সর্ধজ ব্রহ্মদর্শন-“সর্কংখল্যিদং অ্রদ্গ। 
বলবার জা নহে। যেহেতু উপ-: 


Shes উচ্চতম কথা এই: a 'এই 

অবস্থায় দৃশ্যও থাকে 'না.'দ্রষ্টাও থাকে না. কেই বা 
কাহাকে 'দেখিবে,। কেই বা-কাহার কথা বলিবে। সুতরাং 
এতাদশ ব্রহ্ম এবং ব্রক্বাদী'ব! ব্রহ্ম উপাঁসক প্রভৃতির সহিত” 


' আমাদের 'ন্যায় . দেহধারীর "কোন পরিচয় “হওয়া অসম্ভব | 


উপাস্ত-উপাসক-ভেদ-জ্ঞান - 'যাহাদের "আছে ' তাহারাই 
আমাদের উপদেষ্টা। . বেদাস্তিসন্্ত। আনন্দের : অহ্থসন্ধান' ' 
করিতে হইলে এই শ্রেণীর উপদেশকই আমাদের বাঙ্ছনীয়।. 
সর্ব" প্রথম- আমাদিগকে বুঝিতে: হইবে ..আনন্দাটি একটী, 


* বস্ত-(90795706 “কিন্ত তৈওীরিয় উপনিধদে আনা যায 


ইহা, বস্বাধারও: (Substrauদ): বটে 1 শ্রুতি বলেন 
আনন্দান্ধ্যেব .খদ্বিমানি ভূতানি জায়স্তে, আনন্দেন জাতানি 
জীবস্তি/ আনন্দং, সংপ্রযস্ত্যাভিসংবিশস্তি ॥ ইহাতে জানা 


- যায় যে আনন্দ দ্রব্য বস্ত.ত“বটেই ইহার. উপরে ইহ! নিখিল 


দ্রব্যের আধার,। উপনিষদে এই নিখিল দ্রব্যের আধারকে, 
কোথায় 'বা ব্রশ্ষ, কোথায় - বা. পরমত্র্, কোথায় 
বা সত্য কোথায়ও;বা জান; কোথায় বা রস ইত্যাদি বহু 
প্রকার ,নামে -অভিহিত কর! ' হইয়াছে, কিন্ত সকল 
সাধকেই .ঘে একরূপ ভাবে ইহার উপাসনা করেন তাহা 
নহে। নামগুলি- বস্তুর - স্বরূপত্বের- পরিচায়ক । খন 
জগতের এই. চরমতত্বকে আমরা, ধত্য বা জ্ঞানরূপে 
বুঝিয়া লইয়া উপাসনা . করি ঠিক সেই মুহূর্তে আমরা 
ইহাই .এঁ দুইরূপ ছাড়া অন্তান্ত রূপ -চিত্তবৃত্তিতে আনিতে 
পারি না" এমুন কি বখন ঘা, 'সত্য বলিয়া ধ্যানে প্রবৃত্ত হই 
তখন জ্ঞানের: ধারণাও অসম্ভব হইয়া উঠে ।', মাহষের চিত্ত 
এক সময়ে একটা, ভাব মাত্র গ্রহণ করিতে পারে'। 
উহাতে যুগপৎ ুইটী . ভাব গ্রহণের স্থান নাই। এক 


আমরা একই সময়ে ছুই -বা ততোধিক ভাব গ্রহণ করিতে 
পারি। কিন্তু ইহা সত্য কথা নহে। * এক ভাবের পরবর্তী 
অন্ত ভাবের 'ষে সঞ্চার 'চিত্তবৃত্তির 'সমক্ষে উপস্থাপিত হয় 


| সেই সময়টুকু এতই নু যে উহ! আমাদের পার্থক্য বিচারে 
স্থান পার না ।- তাহাকে সচ্চ্দানন্দরূপে গ্রহণ করার বা 


উপাসনা করার যে উপদেশ আছে, ' প্রকৃতপক্ষে তাহাতে 
একনিষ্তার স্থান নাই। ২ তিনি একই শুহর্তে আমাদের, 
চিদ্বৃত্তিতে সচ্চিদ্‌ আনন্দরপে প্রকটিত হইতে পারেন না। 


. ইহা, তাহাব অক্ষমতার পরিচায়ক নহে | "আমাদের মনেরই 


অণুত্বের পরিচায়ক | -'সাঁধন বশে যদি কখন আমাদের এই 


তত 


৮ 
৯২. 


৬১৮ 


মন অতিমনস্ত (900 mentality) গপলাত করিতে 
পারে তবে ধরূপ সাধনার কার্য নির্বাহিত হওয়ার সন্তাবনা। - 
যাহার নির্কিশেষ 07006080091) ব্রচ্মবাদী এই প্রবন্ধে 
আমি তাহাদের কথা উল্লেখ করিব না।. সবিশেষ ব্রস্মই 
(Personal 90) যাহাদের উপাস্ত তাহাদের প্রতি আমার 
বক্তব্য এই যে সত্য জ্ঞান আনন্দ এই শব্দগুলিকে যাহারা 
ব্হ্মের, ধর্ম, বলিয়া স্বীকার, করেন তাহাদের নিকট আমার ' 
জিজ্ঞান্ত.এই যে একই সময়ে যুগপৎ বহু ধর্মিত্বে ধারণা 
করিতে যাইয়া-উপামনার একনিষ্ঠতা সংরক্ষিত'হয় কিনা? 
মহধি , পতঞ্ললি, চিত্তবুত্তির সন্ধে, যে আলোচনা করিয়া 
গিয়াছেন এবং চিত্তের একাগ্রতা ও. একতানতা সংরক্ষিত 
করিয়া উপাসনার যে উপদেশ করিয়াছেন তাঁহাতে একই 
সময়ে বনুধম্শবিশিষ্ট 'পরমেশ্বরের ধারণা, অবশ্যই সম্ভবপর 
নহে। ব্রচ্মের এক ধর্টের পরিহারে অপর ধৰ্ম্মে উপনয়নই 
স্বাভাবিক ব্যাপার। উহা অতি অল্প সময়ে সংঘটিত. হয় 
বলিয়াই আমরা. যুগপৎ “ঘটনা মনে করি। ফলতঃ হুন্ম ' 
বিচারে, এইরূপ: উপাপনায় একনিষ্ঠতার অভাব হয়। . 

এই সকল মনে করিয়া আমি শ্রীভগবানের নিদিধ্যাসনের 
সময়ে বহুধন্মিত্বের মনন ভাল মনে করি না। তথন তাঁহার 
অনন্ত অশেষ কর্যাপময় গুণের মধ্যে যিনি যেটি স্বকীয় চিত্ত- 
গ্রাহ্‌ বলিয়া মনে 'করেন..এবং তাহাকে যেরূপভাবে চিন্তা, 
করিলে চিত্তের, শান্তিলাভ হয় সেই একটা মাত্র গুণ লইয়া" 
তাহার চিন্তাময়ী উপাসনা: করা আমার নিজেব বিবেচনায় 
আমি ভাল মনে করি । , তাহার, বন্ধ গুণ.আছে কিন্তু আমাব 
নিকটে আনন্দময়ত্বই, সমধিক আদরণীয়। আমি তাহাকে 


_ আনন্মময়রূপে বুঝিতে, ভাবিতে 'এবং তদ্রূপে চিস্তা,করিতে 


ভা ভাই জয়ি আমাত নমি রাহি 


ee ডাহা যে সকল গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে 
তন্মধ্যে ‘আনন্দময়’ শব্দটার পুনঃ পুনঃ ব্যবহার দৃষ্ট হয়।, এই 
জন্ত বেদাত্তহত্রের একটা স্বত্র--“আনন্দময়োংভ্যসাৎ অর্থাৎ 
উপনিষদের বহুস্থলে আনন্দময় শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া 
যায়। “তাঁহার অশ্রে, কল্যাণীয় ভজনীয় গুণের মধ্যে 


: , আনন্দময় একটা প্রধান গুণ, কিন্তু উপাসক মাত্রেই ঘে 


তাঁহার এই গুণের পক্ষপাতী তাহা বলা যায় না। নির্বিশেষ- 
্রহ্মবাদিগণ তাহাকে এবং তাহার অন্তর্ভূত চিত্ত ও জড় 
পদার্থকে পৃথকরূপে নির্দেশ করেন নাই । অথচ তাহাদের ” 
সাধনায়, ষে .”সোহহং”, অহং ব্ৰহ্মস্মি। এইরূপ উক্তিতে 
স্বকীয় আত্মার .সহিত, তাহাকে অভেদ, মনে করিয়া সাধন 
করার জন্তই এইরূপ বাক্য ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহারা 
এইরূপ ভাদাত্ম জ্ঞানে নিজকে তীহাপেক্ষী কোনরূপেই 


ভরীত্রীমাদাদা 


৩য় বৰ্ষ, ১ম সংখ্যা 


' তাহাকে নিরাকার, নির্বিকার নিগুপ ইত্যাদি শব্দ ঘারায় 
নির্বি্শেষ বলিয়া উপদেশ করেন। আমি তাহা বুঝিতে 
পারি না। এই বিশাল” বিশ্ব :ব্রন্ধাপ্ডের' যখনই যাহা কিছু 


‘দেখি শুনি- সংক্ষেপত: বলিতে গেলে " পঞ্চ ইন্জ্িয়ের দ্বারা . 


যাহা কিছু 'জ্ঞানগম্য 'করিয়া লই, সে-সকলিইতাহারই গুণ 
প্রকাশ ও শক্তি''প্রকাশ বলিয়া'মনে করি । “ এইরূপ আনে, 
করা. যে, আমার নিজের ধারণাপ্রশ্থত' একেবাবেই তাহা 
নহে। উপনিষদাদি . বেদান্ত গ্রন্থে তাঁহার অশেষ গুণ ও 


শক্তির কথাই, পাঠ করিয়াছি। অীশীকৃষ্ণচৈতন্ক 'মহাপ্রভুর- 


আবির্ভাবের পাঁচশত বৎসর. বহু পূর্বেও দক্ষিণ ভারতে থে 
বৈষ্ণব দর্শনের স্ুত্রপাত হয় তাহাতেও দেখা যায়, ‘যে তন্দেশ- 
বাসী ভজন-নিষ্ঠ ভক্ত" মহাপুরুষগণ তাঁহার অনস্ত বৈভব 


গৌরবের ও মহিমার প্রভাব অনুভব করিয়াছিলেন.। 'সুতরাং, 


এইরূপ ভজনপ্রণালী মহা প্রাচীন ৷ ইহাতেই'আমার উক্তি: 

যে স্বকপোল-কল্পনায় দোষছুষ্ট: নহে. তাহা পাঠকমাত্রেই 

. বুঝিতে পারিতেছেন'। 'আমি 'মহাঁজনদের পক্ষই অবলম্বন 

করিয়াছি। উবাই যে রি বোনের, আদেশ তাহা’ 

সকলেরই সুবিদিত £_- 

J বেদা বিচি: স্বতয়োবিভিননা 
_ না-দৌ মুনিৰ্যন্ত মতং ভ্রু » 
ধর্মন্ত ভত্বং নিহিতং গুহায়াং- ১১৮% 
মহাজনে! যেন গতঃ শ্ব পন্থা ॥ 


- মহর্ধি বেদব্যাস উক্ত এই মহা সত্যম উকি টন: 
আমাদের সমাজে প্রচারিত ও প্রচলিত । উপনিষদ বলেন 
“আনন্দা ধ্যব খবিমানি ভূতানি জায়স্তে; আনন্দেন জাতানি, 
জীবস্তি, 'আনন্দং সংপ্রজস্তি অভিসং বিশত্তি, অর্থাৎ আনন্দ 
হইতে বিশ্বের উৎপত্তি, - আনন্দেই বিশ্বের স্থিতি, আনন্দের, 
অভিমুখে বিশ্বের.গতি এবং.আনন্দেই--বিশ্বেব উপমংহ্ৃতি ॥- 
ইহা বেদাস্তের মহাসত্য।,তবে. একটা কথা এই যে আমরা 
মায়াবদ্ধ অজ্ঞান জীব ॥:" প্রকৃত সত্য বুঝিতে 'পারি,না.৮ 


নক ০৬ 


মহামায়ার এমনি প্রভাব যে আমরা' আনন্দের স্থলে নিরানন্দ” 


দেখি।  মহাজ্যোতিত্রে। ,'বৃস 7: করিয়াও, দর্শদিরেই: 


অন্ধকারাচ্ছন্ন, বলিয়া; মনে করি |: তীহার.জ্যোতিতেই.বিশ্ব. ' 
জ্যোতিস্থান্‌,, তাঁহার আনন্দস্ত্বায় বিশ্ব আনন্দময়, 


তরুলতায় ফুলে ফলে, ভূবরে, ভূন্তরে সর্বত্রই তাহার শব 


 মাধুধ্য ও. সৌনদর্যা প্রতিফলিত ও প্রকাশিত। . কিন্ত; 
অন্ধের নিকট, ক্রজ্ঞানের নিকট . দেই অস্কুভবের) £ 


দ্বার রুদ্ধ । ইহাই হইতেছে:আমাদের স্তায় মায়ামোহাচ্ছনন অজ্ঞ, 
জীবে দুর্গতির 'কারণু। সাধনার আলোকরেখার, 
কিঞিন্মাত্র সঞ্চার হৃদয়ে প্রতিফলিত হইলে আমরা, 


‘এই বিশ্বকে. আনন্দময় দেখিতে পাইব | কেননা শ্রুতি. 


য় ললি যয 





ভিন্ন বলিয়া সাধনার প্রণালী, প্রচার করেন নাই। এমন কি 


সম 


[id Ue ES 1: ১: 
1 A" 


২. গত ২৩শে পৌষ পূৰ্ণিমা তিথিতে খ্যাতনামা বৈফব ও 
বৈষ্ণবসাহিত্যিক. ' প্রীপাদ হরিদাস - গোস্বামী মহোদয়ের ' 
সহধন্মিণী ইহলোক ত্যাগ কবেন। 'নির্য্যাণের দ্বাদশাহে 
অষ্টপ্রহরব্যাপী ‘জয়শচীনন্দন জয়গৌররি। বিষ্ণুপ্রিয়ার 
গ্রাণনাথ নদীয়াবিহাঁরী” । নাম-সংকীর্তন হয়। উৎসবের 
পরবর্থী দিবস বছুশত ব্রাক্ষণ বৈষ্ণব ও ভক্তবৃন্ন মহী প্রসাদ 
গায়েন। 
ভ্ীপাদ হরিদাস গোস্বানী, মহাশয়ের নাম সুপরিচিত, 
অন্যুন 'বিশধাঁনি বৈফব গর প্রণয়ন কৰিয়া তিনি বাংলা" 
সাহিত্য সম্থঘ্ধিখালী করিয়াছেন। . বলা বাছল্য--এই 
সকল গ্রন্থে তিনি শান্তযুক্তি দ্বারা দেখাইয়াছেন যে 
নদীযাযুগুল ভজনই কলির উপাস্য । তাহার “বিষ্ুপ্িযা- 
গৌবাঙ্গ*্রীপত্রিকাথানি বাংলার ভজ্তপাঠকৰৃন্দের বড় আদরের 
বস্তু ছিল। তাহার এই সকল কার্যে ও দৈনন্দিন সাধনে 
তাহাৰ সহধ্্মিণী ছিলেন' মন্তবড় সহাঁর। বাংসল্যে শ্লেহে 
ভক্তিতে স্বধামগতার তুলনা মিলেন। প্রভূপাদের স্বরচিত 


স্বীয় জীবনী হইতে দেখিতে, পাই--তাহার প্রথম জীবন. 


পুষ্পাস্তীর্ণ ছিল: না। সংস্কারাচ্ছন্ন গেস্থামীগণের চিরাচরিত 
ভঞ্জনের পথ না ধরিয়া তিনি কলির উপাস্য এই ৷ দীয়াবুগল 
তজনে ব্রতী হন। স্বীয় গৃহে গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া যুগল সেবা 
স্থাপন করেন। ইহাতে গোশ্বামীসমাজের বহুবিধ ঝড়ঝটকা 
তাহার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে; কিন্তু কোন কিছুই 
তাহাকে .ষে টলাইতে পারে নাই সে জন্য তীহাব সহধন্মিণীর 
নির্বাক নিষ্ঠা ও সেবান্রাঁগ বহুলাংশে দায়ী | সহধন্মিণী * 
বলিতে যাহা বুঝায় প্রভুপাদের তিনি তাহাই ছিলেন। 


দেহত্যাগ করিবার দুই তিন মাস পূর্বব হইতেই তিনি শব্যাশায়ী 
ছিলেন। প্রতূপ্রিয়াজী” তাহার এত বড় প্রাণের বস্তু যে,. 
তিনি. সর্বদাই আক্ষেপ করিতেন--“আমার প্রভুপ্রিয়াজী '* 


কাঁহাকে দিয়া যাইব’ .এবং শুইয়া শুইয়া প্রভুপ্রিয়াজীর জন্তু 


মালা গাধিতেন। তাহার দানের কথাও বলিয়! শেষ হয় 


না। নবদধীপন্থ লীলাবতী-ভক্তিশান্ত্র পীঠের জমি তিনিই 
দান করেন। এই প্রকার বছদানের নিদর্শন বিদ্যমান! 


আমরা আশাকরি ও তাহার এই ত্যাগময়- ভক্তিভাৰপূৰ্ণীবন 
সকলকে ভক্তির পথে উদ্ধ দ্ধ করিবে। | 





নোয়াথালির ২ দ্বারিক গুপ্ত মহাশয় গৌরগতল্রাণ 
ভক্ত । গত ২৭শে চৈত্র নিজবাড়ীতে অষ্টপ্রহর নাম 
কীর্তনের ব্যাবস্থা করেন ও ধরিয়া ধরিয়া নোয়াখালি সহরের 


সকল ভক্তবৃন্দকে ' এই উৎসবে যোগদান করিবার জন্ত 


অনুরোধ জানান। কীর্তন সমাপনাস্তে এক কণা মহাগ্রসাদ 
মুখে দিয়া তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ইহার 
এক সপ্তাহ পূর্ব্রে ছেলেদের ডাকিয়া অষ্টপ্রহর নাম- 
সংকীর্তনের ব্যবস্থা করিতে বলিয়া বলিলেন,_“রবিবার মধ্যে 
মহাপ্রতুর ডাক পড়িয়াছে, আমাকে ঘাইতেই হইবে 1” 
ঠা 
গমন, করেন। দ্বারিকবাবুর এক পুত্র ১২ বৎসর পূর্বে 
সন্যাস গ্রহণ করিয়া সংসার ত্যাগ করেন। তিনিও পিতার 
নিষ্যাপলাভের মাত্র তিন দিন পূর্বে বিনা আহ্বানেই বাড়ী 
আদেন। , দ্বারিকবাঁবুর অবর্তমানে নোয়াখালিবাসী 
গৌরভক্তবৃন্দ নিজস্ব গতি বলিয়া মনে .করেন। আমরা 
তাহার আত্মার চির-আনন্দ কামনা করি | 

গত ২৩পে চৈত্র-ও ১লা বৈশাখ উচ্চয় তারিখে ইলুহার 
(বরিশাল) প্রিয়াজীবল্লভের অঙ্গনে অষ্টপ্রহরব্যাপী “বিষ্ণু- 
প্রিয়ার প্রাণগৌর' নামসংকীর্তন হয়। “১০ই বৈশাখ 
' ঢাকুরিয়া (দক্ষিণ কলিকাতা ) শ্ীমাথনলাল বস্ুু মহাশয়ের 
বাটাতে অষ্টপ্রহর, নাম হয়। প্রায় চার পাঁচ শত লোক 
মহাপ্রসাঁদ পান,। 

১৮ই বৈশাখ জাহৃবা দেবীর অবতরণ তিথি উপলক্ষে 
'সালিমার (হাওড়া) শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের 
“বিষ্ণুপ্রিয়াকুঞ্জ” বাটীতে অষ্টপ্রহর নাম হইবে । ২৫শে বৈশাখ 
ফুলদোল অর্থাৎ প্রিয়ান্দীর সহিত প্রভুর মিলন তিথি । এই 
"তিথি উপলক্ষে বাঁসারা (ত্রিপুরা ) জীবিযুভুযণ মজুমদার 
মহাশয়ের বাড়ীতে, নরসিংহদি (ঢার1) গোৌরধামপ্রাপ্ 


৬২০. 
হরি আচার্য্য দাদার প্রতিষ্ঠিত টি আশ্রম” ও 


কাউখালি ( বরিশাল )_গরীনিবারণচন্দ্র কুণ্ড মহাশয়ের বাটীতে ' 


অষ্টপ্রহৱব্যাপী “বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাগগৌর’ কীর্ত্তন-যজ্ঞ হইবে 
কাউথালি গ্রামের শীর্সিকচন্্র দে মহাশয়ের সেবিত ‘পতিত; 
. পাবন’ এর অঙ্গনে ২৭শে বৈশাখ ফুল্শয্যা-তিথি উপলক্ষে 
' অষ্টগ্রহর নাম্‌-সংকীর্তন হইবে । .. দ্বিরাগমন-তিথি , উপলক্ষে 
রঘুনাথপুর ( ররিশাব) উমার বিশ্ব, জ্রীঅমূল্যকুমার 
বিশ্বাস ও ভীঅতুলচন্ বিশ্বাস তিন ভ্রাতার সেবিত ‘নাগরী- 


বল্লভ’এর - অঙ্গনে’ ।যোলপ্রহ্র নামসংকীর্ভনের ব্যরস্থা 
। * বছবার আলোচনা করিয়াছি। পূর্ববঙ্গ তথা বাংলার বহু 


হইয়াছে Ll 


না 


৷ আগামী" ডু জ্যৈষ্ঠ নিন দাম ঠাকুর মহাশয়ের" 


আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে গান্ধ1 (ত্রিপুরা ) শ্রীসতীশচন্্র 
চক্রবর্তী . মহাশয়ের -.বাটাতে ..ও ইদির্কাঠি -( বরিশাল) 
LE বাড়ৈ মহাশয়ের বাটীতে অষ্টপ্রহর, নামসংকীর্ন 


En LE? NAS 1৮ =} 


' রাও বিন নী লক্ষ্য করিয়া আসিতে, 
অথচ এ ‘সম্বন্ধে নিয়মাবলীপত্রে বিশেষভাবেই বলা 'হয়। 
যদি কেহ কোন মাসের শ্রীপত্রিকা না পান, তিনি“উহা 
আমাদের না জানাইয়া; স্বীয় দুর্ভাগ্যের উপর 'সমন্ত" দোষ 
 চাপাইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়। বসিয়া থাকেন । আবার কেহ কেহ 
:' ঠিকানা পরিবর্তন 'করিয়া আমাদিগকে ' এসদন্ধে কিছুই 


' জানান না, কিন্তু সেই ,পরিবৃ্তিত ঠিকানায়ই যে আমরা , 


| শীপত্রিকা পাঁঠাইব ইহা যে. কারণেই হউক : “ধরিয়া লন ও ছুই 
তিনমাস গরে' আক্ষেপ করিয়া বলেন যে তিনি শ্রীপত্রিকা। 
পান,নাই।. অথচ তাহার পূর্ব ঠিকানায় শ্রীপত্রিকা নিয়মিত, 
মতই পাঠান হয় .। -বিশেধতঃ যাহারা শীপত্রিক! বাবদ স্বীয় 
সাহায্য বহু বিলম্বে দেন--শ্ীপত্রিকা না, পাইবার অন্থযোগটী 
.. তাহাদের নিকট হইতেই বেশী আসে। আজ্রকাল কাগজ 

.- দুল্ৰাপ্যতার:দিনে এই" ভারে একই ভক্তকে একই সংখ্যা 


দুই বা ততোধিকবার দিতে হইলে যে কত অসুবিধা তাহা 


আমরাই জানি । আর একটী.লক্ষ্য করিবার বিষয়_কোন 
' ভক্ত হয়ত বৎসরব্যাপী* শীপত্রিকা গ্রহণ করিলেন। 


বৎসরাস্তে সাহাধ্য , প্রার্থনা করিলে তিনি আমাদিগকে * 


+ 
শ . 


প্ৰীঞ্ীমা-দাদা 


[৩য় বৰ্ষ, ১ম সংখ্যা 


বঞ্চিত করেন। ইহাতে ছুই দিক দিয়া আমাদিগকে 


ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হয়| প্রীপত্রিকার ব্যায়ের উপর আবার 
ভাকমাশুলটাও দিতে: হয়। ' আমাদের . বিশেষ অনুরোধ 


কেহ যদি শ্রীপত্তিকা না'পান তিনি, যেন পরবর্তী মাসেই; 


আমাদের কলিকাতা শাখ! "অফিসে লানাইয়া দেন। -আর, 
'বদি কেহ; শীপত্রিকা লইতে "অনিচ্ছুক হন, তবে তাঁহাঁও 
যেন বৎসরের প্রারস্তেই “আমাদিগকে জানাই রাখেন,। - 


এই পত্রিকার নাম উীমদার কেন হইল, সেলে 


স্থানে খর সহস্র সহ গৌরভক্ত স্বীয় গৃহে ‘গৌরবিষ্ণুপ্রিয় 
সেবা’ স্থাপন করিয়া পরিবার পরিজন লইয়া এই ফ্ঁলভননে 
পরমানন্দে “দিন ' কাটাইতেছেন। তাহারা  শাশ্বব্যাখা 
অনাবস্তক 'ব্যাহাডূ্ঘরের কিছুই. জানেন নী। প্রভু 
প্রিয়ালী'' আমাদের .ঘরের ও সংসারের মাপিক-আমরাঁ 
তাহাদের দাস--এই ভীবটাই হইল ভীহাঁদের ভজনের সহায় ।' 
যাহা কিছু ধান, যাহাঁ’ কিছু করেন, স্বই পরতুপরিয়ালীকে 
সমর্পণ করিয়া, তাহাদের নাম লইয়া করৈন। সাধু 
ভাষায় ইহাই বোধহয় রাগান্ুগা ভক্তি, কিন্তু ইহারা তাহার 
খোজ রাখেন না। ' প্রভুপ্রিয়ালী আমাদের প্রাণের প্রা 
সুতরাং জাহান না খাওয়াই, ন শোও প্রাণ বি 
মিলে নাঁ--ভাল লাগে না। উপরমাদাদাই, এই ভজ্রনটী ' 
সঁহাদিগকে দিয়া যান ॥ সুত্রাই এই শরীপত্রিকায় গৌরবিষ্ণু 
প্রিয়ার লীলা আস্বাদন কর! হইলেও, ইহার সহিত ভাহাদের 
পূ নামটী যুক্ত করিয়া তীহাদের প্রতি কথকিৎ অধ প্রদর্শন 
করার উদ্দেশ্যেই ইহার 'নাম 'উমাদাদা' াঁধা হইয়াছে 
কোন সাংগুদায়িকতার অবকাশ নাই। কারণ দাদার: 


",ভাবটী ছিল সর্বজীবকে ' ভাই, বলিয়া আঁলিজন' দেওয়! ও 


্রীমায়ের-ভাব ছিল বাৎসল্য-_িশব মাতৃত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ । 
৷ আমাদেরও, উদ্দেশ্ঠ গৌরবিষণুপ্রিয়ার লীলামাধুরী আস্বাদন 
করিতে করিতে যৈন বিশ্বসৌভ্রাত্র - বিশ্বমাতৃত্বের সন্ধান, 
‘পাই। আমরা যেন সকলকে লইয়া সমন্বরে বলিতে পারি ।' 
বিশ্ব জোড়| মোরা | সবে ভাই-ভাই 
০0 - 


০ সভা তকষাস্ত সি 
ঘট দেখে কিনল আর ভয় থাকে না 


| সোনার শিল্পী করা 


বোতাম, হাতার বোতাম, হার, চুড়ি, কানের অলঙ্কার ৷. স্যাদী সময়ের মধ্যে:কাল | 
Lak dL উন ভা 


~ 
Loss 
re 


১ 


নু রি ০ :: খুর 
₹ যাবজ্জীবন মেয়াদ-_বাটলার খুরের তুলনায় নিকৃষ্ট হইলে মূল্য ফেরত। 


৮ ৭০ একি 
1 1 


.. ব্যাগ 
1! * চাঁমড়ার মৃণিব্যাগ, লেডিজ ব্যাগ, পোর্টফোলিও। 
সেতিৎক্ুন 
ভায়ামও টুথ পাউডার le, 


টিয়ার রা অল গরাহিকদের যাবতীয় মায় সরবরাহ কা হয়। 
সৰ্বত্ৰ এজেন্ট আবগ্ক গর oe id 


৪১০ SECO 
কালা ২০৬ কো 


অফিস £_২২১৷২, ষ্ট্যাণ্ড ব্যাঙ্ক রোড, কলিকাতা । 
কারখানা £-_৮৮বি, মেছুয়াবাজার, স্ত্রী, কলিকাতা 


৫ 





সি Ne '- ৪০ ৯ Regd. ০5৪৫৫ 


Eaton পম ৬ 


ও গাহি শীবিধুডুষণ সরকার, বি-এ, বিদ্বাবিনোদ সম্পাদিত 








| [৭ আোদিখও) রি, 2 
দির া 0 EO ভাব $ ভাষার প্রাণবন্ত রূপ। 
27515 | 
আনন্দাশ্র বর্ষণে মনের মালিষ্য কাটিয়া যাইবে +-: LEE 
1 মূল্য--৭ টাকা! (ডাকমাগ্ডল স্বতন্ত্ৰ ) 
খাঁহারা দ্বিতীয় খণ্ড পাইতে ইচ্ছুক পা করিয়া অ হইতে, নাম রেজিষ্্রী করিবেন, নচেৎ না-ও ০১ পারেন। 


(৯, ৯ 02 ea ।. এ 


১১ The তি চি of the. Gaudin * Scho of Vaishnaviam as গদি By Lord Obai- 
105 is ৪৪ Bri Chaitanya 09015500785 In fact .it is the ‘Bible of ‘the' School, Numerous 
editions of. the celebrated work have come out, but none bas delighted and. moved us more than 
the present one. - Srejut Sarker himself is 84980109159 and‘is thus able to provide us illumina 
tions and interpretations which we. seldom get elsewhere. গত men groping in the dark, he 
offers রজত We have no ‘doubt that the Commentator will be long EP by his work. ' 


| রদ কবিরাজ গোশবামী বিচি জীভ বাংল ধাম ধান প্রসি এ । মা 
বিশিষ্ট পণ্ডিতগণ ইহার তত্ব বিশ্লেষণ করিয়া আসিতেছেন, বহু উল্লেখযোগ্য সংস্করণও এ পযন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। সেই ' 


সুবিশাল সাহিত্যের মালায় এই সংস্করণটি নুতন সম্পদরপে ' গণ্য হইবে এবং এই গ্রন্থের পরবর্তি খগ্গুলি: প্রকাশিত হইলে, 


সমগ্রভাবে ইহা একটি অদ্বিতীয় প্রামাণিক যংসবরণই হইবে। . মূল গ্রোকগুলির সহিত তাহাদের অব, ব্যাখ্যা ও টিকা টগপনী - 
ইহাতে যে ভাবে নিবিষ্ট করা হইয়াছে তাহা একাধারে পীম্তিত্য ও 'রসা্গতৃতির আদর্শ স্বরূপ । ভূমিকায় প্রেম ও. ভক্তি-. 
তথ্বের যে বিপুল বিশ্লেষণ স্থান পাইয়াছে,. রচনা হিসাবে তাহা যেমন মনোজ্ঞ, আলোচনা হিসাবেও তেমনি গভীরতা 
পরিচীয়ক | বোম ও জি হণ বণ ভথা বিজ পাঠ্বগণ সেই ইহ পাণি সবিশেষ উপর ইদেন। আমর! " 


5555 ৪ ছি 2884 
ও রাযি 
ডি ও রি . . উরীমা-দাদা কার্যালদ__ইপুহার, বরিশাল । এ bs 


" শ্রীজীমা-দাদা! শাখা! কাৰ্য্যালয়--২২১৷২ ষ্ট্যাও ব্যাঙ্ক রোড, কলিকাতা । 2৩ 
মহেশ, াহিত্রেরী_২)১ স্তামাচরণ দে সথীট, কলিকাতা । / '" 
বীণা লাইব্েরী-০১৫ ,নং কলেজ ষ্কোয়ার, কর্সিকাতা।, A 


415 ৭ 
চাও & printed: by 5. B. Sarker from Sabite Pris, 
08০9 অত De ‘Street, Calcutta. 








জয় শচীনন্দন জয় গোঁরহরি ) 
ড় / বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনাপ দর্দীযাঁবিহারী ॥ 
এ শ্রীঅদ্বৈতপ্রতু কহিতেছেন £ঃ-- 
৯ গুন ভাই সব,.এককর সম্বায়। 
রর 7" মুখতরি” গাই আজি শ্রচৈতন্ত রাঁয়॥ 
আজি আর কোন অবতার গাওয়া নাই। 
“সর্ব অবতারময় চৈতস্ত গোসাঞি ॥ 
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| বুগ্মসম্পাদক-_ 
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জীপ গৌরবিরহের তীব্র বেদনা লইয়া শবৃন্দাবন 
গেলেন। বৃন্দাবনে তাহার প্রধান সম্বল হইল নয়নজল। 
অনেকে ভবসমুদ্রে পড়িয়া হাবুডুবু খাইয়া অথবা ত্রিতাপ 
জালায় দগ্ধ হইয়া তাহা হইতে পরিত্রাণের জন্য ভগবানের 
নিকট প্রার্থনা করিতে করিতে নয়নজল ফেলেন। শীরূপের 
নয়নজল তাদৃশ 'নহে। এ শুদ্ধ, -প্রেমাশ্র- গৌরবিরহ 
হইতে সমুখিত। এ নয়নজলে বিষ ও অমৃতের একত্র 
মিলন। যে ভাগ্যবান জীবের ইহা হইয়াছে তিনিই ইহার 
বিক্রম বুঝেন। যে গৌরের জন্য তিনি সকল ছাড়িয়া চলিয়। 
আসিয়াছেন, সেই গৌর তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন । 
গৌর কি তাঁহাকে ছাড়িলেন ? না হৃদয়ে আরো দৃঢ় হইয়া 
বসিলেন! এই বিরহে তিনি আরো গৌরময় হইলেন । 
কোন কোন অরসিক অবিবেচক ব্যক্তি বলিয়! থাকেন” 
গোঁর বিষ্ণুপ্রিয়াকে ছাড়িয়া গেলেন, শচীমাকে ছাড়িয়া গেলেন 
" সুতরাং তিনি শচীনন্দন বিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভ রহিলেন কিরূপে 
এবং' বিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভের ভজনই বা কিরপে সুসিদ্ধ হয়? 
প্রভুর গস্তীর অতলমস্পশী লীলা পাঠ করিলে সকলেই 
দেখিবেন, সর্বত্রই সকলের সঙ্গেই মিলনের পর ছাড়াছাড়ি 
দ্বারা মিলনের মাধুর্য আরো! রসাল করা হইয়াছে।' প্রভু 


দক্িণদেশে যেখানে গাছে, সকলেই: প্রেমোন্নত্ত হইয়াছে, 


/ 


গৌর পাইয়া জীবন ধন্ত মনে করিয়াছে, আবার প্রভু 
তাহাদিগকে ছাড়িয়া আসিলেন। প্রভু কি সত্য সত্যই 
তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন? অথবা তাহারাও সত্য সত্য 
প্রভুকে ছাড়িয়া দিলেন ও প্রতুর বিরহে সাময়িক ছুই এক 
ফোঁটা চোখের জল ফেলিয়া, কয়েকবার দীর্ঘনিংশ্বাস ত্যাগ 
করিয়া ব! প্রভুর গমনপথের দিকে ক্ষণকাঁল চাহিয়া রহিয়া 
পরক্ষণেই অথবা কিছুদিন পরে প্রভুকে তুলিয়া গেলেন ও 
ছাড়িয়া দিলেন? না, তাহা নহে; এ ছাঁড়াছাড়ির গভীর 
রহস্ত একমাত্র প্রেমিক ব্যক্তিই বুঝিতে সমর্থ। বিরহ দ্বারা 
প্রভু সকলের হৃদয়ে আরো! দৃঢ় হইয়া বসিলেন। সর্বত্র 
ইহার আংশিক প্রকাশ, দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ায় এই প্রেম পরিপূর্ণ 
রূপে প্রকাশিত। মায়িক জীবে ভালবাসা হইলে তাহার 
বিরহে বিস্তৃতি আসে, সাময়িক জালা হয়, কিন্তু সে জালা 
শুধু বিষময়) অমৃতময় হয় না। গৌরবিরহে কাহারো 
সেরূপ হয়নাই, বরং আকর্ষণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে, 
গৌর বন্থটা প্রোজলরূপে. চিত্তে সমুদ্ভাসিত হইয়াছে। 
এখন দেখুন গৌর বস্তুটী কি! কয়েকটী সংস্কৃত শ্লোক- 
প্রমাণ দ্বারা অথবা মহাপ্রভুর সাতপ্রহরিয়! ভাব বা অন্তাঙ্ 


কোন কোন সময় বিশ্বরূপ মুক্তিতে প্রকাশ বা তাহার যে 


কোন মহৈশ্বৰ্য প্রকাশ দ্বারা লোকের কাছে শ্রীগৌরাঙ্গের 
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স্বয়ং ভগবত্তা প্রমাণিত হইতে পারে এবং পশ্ডিতেরা তাহা 
করিয়াও থাকেন বটে, কিন্ত তাহাতে প্রেমান্বাদন সুলভ 
হয় না, মহাপ্রভুর অপরিসীম প্রেমের দিক সেই সঙ্গে চ্চা 
করিলে, গৌরপ্রেমের মহীয়সী শক্তি ও অশেষ বিক্রম 
উপলব্ধি হয় এবং প্রেমরসমাধুর্ধ্য আস্বাদন করিয়া মানবজীবন 
মধুময় হয়। শ্রীগৌরাঙ্রসুন্দরের এই অশেষ রসমাধুধ্যময়ী 
লীলার ধাম হইলেন দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া । লীলা পাঠ করিলে 
বংশীবদনানন্দ ঠাকুরের এই ই বাথার্থ্য সকলের 
বোধগম্য হইবে ।: 

জীবূপ মাত্র বার তের দিন প্রভুর সঙ্গ পাওয়ার সুবোগ 
পাইলেন। প্রতু তধন শীরূপকে ছাড়িয়া, না যাইয়া পারেন 
না। তাঁহার অশেষ কাজ। কাশীর সেই খ্যাতনাম! 
বৈদাস্তিক পণ্ডিত সরন্বতী প্রকাঁশানন্দকে উদ্ধার করিতে 


হইবে । শ্রীবৃন্াবন যাইবার সময় প্রভু কাশী হইয়া আসিয়া" 


ছেন বটে, কিন্ত তখনো তাহাকে ভক্তিপথে আনা হয় নাই 
আনার সময় হয় নাই। তাঁহাকে প্রভু সন্ধে সমালোচনা 
ও বিচার করার জন্ত সময় দেওয়া হইয়াছে। এখন তাহার 
চিত্ত ভক্তিধৰ্ম্ম গ্রহণযোগ্য হইয়া আসিতেছে। তাই প্রত 
আর দেরী করিতে পারেন না। বিশেষতঃ সনাতন 
কাঁরামুক্ত হইয়া আসিতেছেন, ইহা প্রভু জানেন। শ্রীরূপের 
সঙ্গে যখন প্রথম প্রয়াগে প্রভুর- মিলন হয়, তখন প্রতু 
সনাতন সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে, শ্রীরূপ বলিয়াছিলেন যে সনাতন 
কারাগারে। শ্রীরূপ, বড় ভাই সনাতনের মুক্তির জন্ত প্রতুর 
নিকট প্রার্থনা করিলেন। তথন প্রভু কহিয়াছিলেন-- 
*' * সনাতনের হইয়াছে মোচন। 
অচিরাতে আমাসহ হইবে মিলন || চৈঃ চঃ মধ্য ১৯শ ৫৩ 
প্রভু জানেন সনাতন আসিতেছেন। প্রভুর চরণ দর্শন 
লালসায় কি উৎকণ্ঠার সহিত কত কঠোরতা করিয়া সনাতন 
কাশীতে আসিতেছেন, আসিয়া ষদি তিনি প্রন্ুর দর্শন 
না পান, তবে ভগ্রমনোরথ হইয়া কি অশেষ দুঃখসমুত্রে 
তিনি পড়িবেন, প্রভু তাহা এাণে প্রাণে বুঝিয়াই শ্রীরূপ- 
' শিক্ষার পর আর তিলার্ধ দেরী না করিয়া ' কাঁশীতে 
চলিলেন। প্রভুর আরো চিন্তার বিষয় হইল এই,-_ শ্রীরূপকেই 
তিনি সর্বপ্রথম আচার্য্য করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইতেছেন। 


শ্রীত্রীমা-দাদা 


[ওয় বর্ষ, ওয় সংখ্যা 


ছয়জন আচার্যের মধ্যে শ্রীরূপই সর্বপ্রথম বৃন্দাবনে প্রেরিত 
হইলেন। সাহচর্যের অন্ত তিনি তপূর্কে লোকনাথ 
গোস্বামী ও তূগর্ভ গোস্বামীকে শ্রীবন্দাবন পাঠাইয়াছেন, 
বটে, কিন্তু আচাধ্য-শ্রীরূপই প্রথম। রূপসনাতন 
ছুই সহোদর এক সঙ্গে এ পর্য্যন্ত রাজ-মস্তরিত্ব করিয়াছেন এবং 


.শীহিক রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধিাধনে ছুই ভাই বুদ্ধির তীক্ষতা 


দেখাইয়াছেন। এখন সেই ছুইভাইকেই রাজাধিরাজ 
শ্রীগোরালনন্দরের মন্ত্রিত্ব করিয়া বিশ্বজোড়া প্রেমময়রাজ্যের 
প্রসার ও শ্রীবৃদ্ধি সংসাধনে অগ্রীক্ৃত বুদ্ধির ততোধিক 
তীক্ষতা দেখাইতে হইবে, ইহা প্রভু আগেই সাব্যস্ত 
করিয়াছেন। ব্যবহারিক বিষয়কার্যে ছুই ভাইয়ের মধ্যে 
প্রীতি প্রভু পূর্বেই অবগত আছেন ; গোবিন্দ-বিষয়-বস- 
পরিবেসব-কার্য্যে দুই ভাইএর সেই প্রীতি আরো 
সমুজ্জল হইয়া জীবের পরম হিতকারী হইবে, ইহাই স্থির 
করিয়া ছুই ভাইকে শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ করিতে চাহেন। 
্রর্ূপকে তিনি পাঠাইতেছেন, সনাতনকেও সত্বরই পাঠাইতে 
হইবে । এই উদ্দেশ্যে প্রভু আর প্রয়াগে দেরী করিতে 
পারিলেন ন11” প্রভুর এইসব কাধ্য দেখিয়া শুনিয়াই 
শ্রীন্প ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে দক্ষিণবিভাগে বিভাবলভরীতে 
শ্রহরির, পঞ্চাশৎ গুণের মধ্যে “দেশকালমুপান্রজ” গুণটা 
লিখিয়াছেন। 

শ্রীগৌরচন্দ্র চলিতে চলিতে, কাশী আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। যেদিন প্রভু কাশীতে আসিবেন, তাহার পূর্ব 
রজনীতে চন্দ্রশেখর স্বপ্নে দেখিয়াছেন যে, প্রত তাহার 
গৃহে আসিয়াছেন। তাই. তিনি প্রভাত হইলে নগরের 
বাহিরে রাস্তায় যাইয়া প্রভুর প্রতীক্ষায় বসিয়াছিলেন। 
চন্দ্রশেখর এতই গৌরগতপ্রাণ, গৌরেতে এতই একান্ত বিশ্বাসী 
যে, এই স্বপ্ন সত্য না মিথ্যা ইহা বিচার করার তাহার 
অবকাশ ছিল নাঁঁ_মনে সে স্থানই ছিলন! । দেখিলেন প্রভু ' 
গৃহে আসিয়াছেন,__অমনি প্রভাতে অপার আনন্দে সজল 
নয়নে পথে যাইয়া প্রভুর জন্তু প্রতীক্ষা করিতেছেন, আর 
কতক্ষণ পরে তাহার অভীষ্ট বস্তুটী সন্মুখে সুত্তিমান্‌ দেখিয়া 
শ্রীচরণতলে দণ্ডবৎ হইয়! পড়িলেন। প্রভুও তাহাকে উঠাইয়া 
বুকে করিলেন। চন্্রশেখর ,প্রতুকে..লইয়া গরমানন্দে গৃহে 


~ রা 


আষাঢ়, ১৩৫১] - 


'আসিলেন। ভগবন্বর্শনে ভক্তের যেরূপ আনন্দ, ভক্ত 
দর্শনে ভগবাঁনেরও সেইরূপ আনন্দ । তপন মিশ্র সংবাদ 
পাইয়া তখনই চলিয়া আসিলেন। মিলনে যে কি আনন্দ 
হইল, তাহা তাহারাই জানেন। ইষ্টগোর্ঠীর পর সেই পূর্ব 
বঙ্গবাসী মিশ্র তপন প্রভুকে সঙ্গে করিয়া ন্জিগৃহে 
আনিলেন। তপনের পুত্র রঘুনাথ প্রভুকে সেবা করার 
সৌভাগ্য পাইলেন। প্রভু সঙ্গীয় ব্রাহ্মণ বলভদ্্র ভট্টাচার্য্যসহ 
এইখানেই ভোজন করিলেন। প্রভু ভোজনাস্তে বিশ্রামের 
পর বসিয়া আছেন, তথন তপন মিশ্র প্রভুর পায়ে পড়িয়া 


- নিবেদন করিলেন, “প্রভু, যতদিন আপনার কাশীতে থাকা 


হয়, সেই কয়দিন অন্তত্র নিমন্ত্রণ গ্রহণ ন! করিয়া, এই 
কাঙ্গালের কুটারেই কৃপা করিয়া সেবা গ্রহণ করিবেন? 


"প্রভু জানেন, তিনি বেশী দিন কাঁশীতে খাকিবেন নাঃ 
'এবং সন্াসীদের সঙ্গেও ভিক্ষা (ভোজন ) করিবেন 'না। 
‘সুতরাং তিনি রাজী হইলেন) কিন্তু থাকিবার - স্থান স্থির 


হইল শ্রীচন্্রশেখরের গৃহে । সেই মহারাষ্্রীয় ত্রাণ আসিয়া 
মিলিত হইলেন এবং প্রভু তাঁহাকে ক্কপা করিলেন । প্রভুর 
আগমনবার্তী শুনিয়া বহু ক্রাক্গণসঙ্জন 'ও ভব্য শিষ্ট 
ব্যক্তি প্রভুকে দর্শন করিতে আসিতে লাগিলেন। 

যে মহাপ্রভু ছোট-বড়-ভেদজ্ঞান তিরোহিত করিয়াছেন, 
জাতি-ভেদ উঠাইয়! দিয়াছেন, মহীগ্রসাদ ভোজনে ছত্রিশ 
জাতির মিলনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তিনি সন্নযাসীদের. সঙ্গে 
ভোজন করিবেন না, ইহার তাৎপৰ্য্য কি? প্রভুর পরবর্তী 
আচরণ হইতে ইহার সদুত্তর পাওয়া. যাইবে । দুইমাস পরে 
যখন মহারাষ্্ীয ব্রাহ্মণ কর্তৃক আহত সঙ্ল্যাসি-সভায় প্রভু 
উপস্থিত হইয়া প্রকাশানন্দপ্রযুখ সঙ্ন্যাসিগ্রণকে ভক্ভিধর্থ 
দীক্ষিত করিলেন, এবং সন্যাসিগণ যখন প্রভুকেই সর্কেশ্বর- 


রূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার পাদপন্নে চিরতরে বিক্রীত হইলেন, 


তখন তিনি এ বিরাট সভামধ্যে বসিয়াই প্রকাশানন্দকে 
লইয়া একত্র- একই থালায় ভোজন করিলেন--সম্তবতঃ 


অলযোগের ব্যবস্থাই হইয়াছিল; যাহাই হউক, একসঙ্গে বসিয়া 
. আহার করিলেন ইহ! সত্য । প্রকৃতপক্ষে কথা এই 


শ্রীভগবানের কোন কিছুর অভাব নাই; ভক্তির সহিত 
তাহাকে যে যাহ! দেয়, তিনি তাহ গ্রহণ করেন। সন্ন্যাসি- 


রূপ-সনাতন ও শ্রীজীব 
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গণ তখনো ভক্তিবিমুখ। তাহাদের ধর্মমত, জগৎ মিথ্যা, 
«আমি সেই ।” ইহা ভক্তিধৰ্ম্মের বিরোধী । সম্ধ্যাসীর দল 
তাহাকে ত ভক্তির সহিত কিছু দিবেন না, সুতরাং তাহা 
তাহার গ্রহণীয় নহে। শ্রীগৌরাঙ্গ যে স্বয়ং ভগবান, এই 
হইল সেই ভাবের বিচার। শ্রীগৌরাঙ্গ জীবশিক্ষার্থ ভক্ত- 
ভাবেও লীল! করিয়াছেন; সেইভাবে বিচার এই-_-ভক্ত 
কখন অনিবেদিত দ্রব্য গ্রহণ করেন না । অপ্রসাদী দ্রব্য 
পৈশাচিক খাদ্ভ। সম্যাসিগণ তখনো “সোংহং”বাদী, 
নিজেরাই ব্রহ্ম, কাহাকে আর নিবেদন করিবেন | সুতরাং 
ভক্তভাবে প্রভু তাহ! গ্রহণ করিতে পারেন ন|। ভক্তদের 
ভোজনও ভূঙ্গন। অনিবেদিত দ্রব্য ভোজন করা রাক্ষস- 
ভাব। উহা মায়া-_দেহে আত্মবোধ-_ভক্তিধর্শের প্রৃতিকূল। 
প্রভু বাগমার্থ-ভক্তি দিতে আসিয়াছেন। এই উভয় 
কারণেই প্রভু তখনো সেই. মায়াবার্দী সন্যাসীদের সঙ্গে ভোজন 
করিবেন না স্থির করিয়া তপনমিশ্রের গৃহেই ভোজন 
করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন 
| [ ১০ ] 

এদিকে সনাতন রাত্ববন্দী অবস্থায় কারাগৃহে থাকিয়া 
তাহার প্রাণের ভাই রূপের চিঠি পাইয়াছেন যে, তিনি বল্পভকে 
লইয়া প্রভুকে দর্শন করিতে বাহির হইলেন। মুদি-গৃহে 
দশহাজীর মুদ্রা তিনি রাখিয়! গেলেন, উহাদ্বার] যেন সনাতন 
যে কোন প্রকারে মুক্ত হইয়া প্রভুর কাছে চলিয়া আদেন। 
চিঠি পাইয়া সনাতন আনন্দিত হইয়াছেন। মুসলমান 
প্রহরীর তিনি অনেক অনুনয় করিলেন। বলিলেন, “ভাই 
নিজের ধন দিয়াও যদি একজন বন্দীকে মুক্ত করা যায়, তবে 
ভগবান্ও সেই কার্যের পুরষ্কার স্বরূপ তাহাকে সংসার- 
কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া দিবেন। তদুপরি আমি 
তোমাকে পাঁচ হাজার মুদ্রা দিতেছি । ভাই, মনে 
করিয়া দেখ আমি তোমার অনেক উপকার করিয়াছি । 
আমাকে ছাড়িয়া সেই উপকারের প্রত্যুপকার কর। ইহাতে 
তোমার পুণ্য ও অর্থ দুইই লাভ হইবে 1৮” মন্ত্রিরের কথায় 
প্রহরী দ্রব হইলেন বটে, কিন্ত নবাবের ভয়ে ছাড়িতে 
সাহস করিলেন না। সনাতন বুঝাইলেন যে, নবাব দক্ষিণ 
সীমান্তে যুদ্ধ করিতে গিয়াছেন। তিনি এখন দেশে নাই! 


৬৪৪ 


ধরা পড়িবার, কোন আশঙ্কা নাই,. কারণ তিনি এদেশে 
থাকিবেন না, ত্যাগী হইয়া -তীর্ঘে গমন কৰিবেন। রাজা 
দেশে ফিরিয়া আসিয়া যদি তাহার খোজ খবর জিজ্ঞাসা! 
করেন, তবে যেন সে (প্রহরী) এই কথা বলে ষে, বন্দী 
বাহ্‌কৃত্যে গিয়াছিল, গঙ্গা দেখিয়া সে তাহাতে ঝাঁপাইয়া 
পড়িল, তাহার পর ডুবিয়াই গেল না গঙ্গার শ্রোতে তাহাকে 
ভাসাইয়া কোথায় লইয়া গেল, সে প্রহরী) এ সম্বন্ধে 
কিছুই জানে না।- প্রহরী এসব বাক্যেও রাজী হইল না.। 
তখন সনাতন সাত হাজার সুদ্রা রাশীরুত করিয়া প্রহরীর 
সনুথে রাখিয়া দিলেন। প্রহরী এ লোভ স্বরণ করিতে 
পারিলনা । সে সনাতনের বেড়ি কাটিয়া দিয়া তাহাকে 
রাত্রে গঙ্গা পার করিয়া দিল। গৌড়নগরের গড়ের 
দ্বার হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত যে প্রশস্ত রাজপথ ছিল, সনাতন 
ধরা পড়িবার ভয়ে সে পথে না যাইয়া অন্কপথে চলি 
লাঁগিলেন। | 


“কণ্টকেনৈব কণ্টকম.” এই ন্যায়ে, অর্থাৎ কোন 
স্থানে কীট ফুটিলে কাঁটা দিয়াই বাহির করিতে হয় এই 
যুক্তিতে বিচক্ষণ মস্ত্রিবর পণ্ডিত সনাতন মায়ার বেড়ি কর্তনে 
উৎকোচরূপ মায়িক কাঁধ্যেরই সহায়তা লইয়াছিলেন। 

রাত্রি দিন চলিতে চলিতে সনাতন পাতড়া পর্বতে 
আঁসিয়! উপস্থিত হইলেন । সেখানে এক ভূইয়া থাকিতেন। 
তাঁহার আলয়ে অতিথি হইয়া এ জঙ্গলময় পর্বত তাঁহাকে 
পার করিয়া দেওয়ার জন্ত অঙুনয় করিলেন, কেননা ওর 
জঙ্গলময় প্রদেশের সু'ড়ি পথ তিনি জানেন. না। ভুয়া 
ছিলেন একজন দন্ত্য; কিন্তু দস্যু হইলেও তাহার একটা 
সদৃগুণ ছিল__তিনি অযথা কাহারো প্রাণবধ করিতেন না। 
যাহাকে পাইবেন, তাহাঁকেই মারিবেন, অথচ তাহাতে 
যদি তাহার উদ্দেস্ট__অর্থপ্াপ্তি সাধিত না হয় তবে সে বধে 
আরে বেশী পাপ মনে করিয়া ভুয়া একজন হাতগণিতা 
রাখিতেন। সে ভুয়ার কানে কানে কহিল, এই আগন্তকের 
নিকট আটটা সোনার মোহর আছে। ভুঞা তখন খুব 
আদর যত্ব করিয়া অতিথি সৎকার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । 
রম্ধনের আয়োজন করিয়া দেওয়া হইল। সনাতন দ্নানাস্তে 
রন্ধন করিয়া ভোজন করিলেন। রাজ্মমন্ত্রী সনাতন বিচক্ষণ 


শ্রীশ্রীমা-দাদা. 


[ ওয় বৰ্ষ; ৩য় সংখ্যা 


ব্যক্তি । তু'য়ার অত্যধিক আদর হতে তাহার সন্দেহ হইল-- 
কোন অসদভিপ্রায়ে সে এইরূপ করিতেছে। সঙ্গীয় সেবক 
ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিয়া যখন সনাতন জানিলেন তাহার 
সঙ্গে সাতটা মোহর আছে, তথন তিনি উহা হাতে করিয়া 
লইয়া ভুঁয়াকে যাইয়া বলিলেন “এই মোহর কয়টা আমার 
সঙ্গে ছিল। আপনি ইহা গ্রহণ করুন এবং ‘আমাকে 
পর্বত পার করিয়া দিয়! পুণ্য অর্জন করুন 1” ঈশান 
একটা, মোহর গোপন করিয়াছিল। সনাতন -তাহা 
জানিতেন না। তুঁয়া কহিল, “তোমার সেবকের অঞ্চলে 
আটটা মোহর আছে, তাহা পূর্বেই জানিয়াছি। আজ রাত্রে 
তোমাকে বধ করিয়া মোহর লইতাম। এই পাপ হইতে 
তুমি আমাকে রক্ষা -করিলে। আমি মোহর লইব না। 
পুণ্যের জন্তই তোমাকে পর্বত পার করিয়া দিব!” সনাতন 
কহিলেন, “আমি রাজবন্দী, প্রশস্ত রাজপথে, যাইতে পারি 
না'। . এই পার্বত্য প্রদেশ দিয়াই যাইতে-হইবে। আপনি 
গ্রহণ'না করিলেও অপর কেহ' আমকে বধ রুরিয়া মোহর 
লইবে। আপনি. এই -মোহর লইয়া আমাকে মৃত্যু হইতে 


রক্ষা করুন|” ভুঞা সনাতনকে চারি পাইক দিয়া রাত্রে 
* বনপথে পর্বত পার করিয়া 'দিলেন। - 


পর্বত পার হইয়া সনাতন ঈশানকে 'পুনরার জিজ্ঞাসা 
করিয়া জানিলেন যে তাহার কাছে আরো একটী মোহর 
'আছে। ' সনাতন কহিলেন, “ঈশান, তুমি ভাই" মোহর 
লইয়া দেশে যাও ।” ইঈশানের আর প্রভুর কাছে যাওয়া 
হইল না । সনাতন একলা চলিলেন- সম্বল মাত্র একটা করঙ্ক 
আর একখানি কমা । তিনি “এখন সম্পূর্ণ নির্ভয় হইলেন। 
অতুল প্রশ্বর্যের অধিকারী ' রাজমন্ত্রী সনাতন এখন কন্থা- 


করক্কধারী কাঙ্গাল হইয়া একবারে ভয়ুশূণ্য হইলেন--. 


অভয়পদ্ প্রীগৌরচরণ প্রোজ্জলরূপে নিরাবরণে ভীঁহার চিত্তে 


সতত জাগ্রত রহিল জাগতিক বিষয়র্ূপ কোন বহিরাবরণে 


সেই রাঙ্গাপদ ক্ষণেকের তরেও অন্তরালে লুকাইস্া রাখিতে 
পারিল না।* এখন গৌর তাহার ধ্যান, গৌর তাঁহার জ্ঞান, 
গৌর তাহার প্রাণ, সেই গোৌরচরণান্তিকে তীর দেহটা 
ধাবমান হইতে লাগিল। নিঃসঙ্গতা অনেকে কঠোর বলিয়। 
মনে করেন, বাস্তবিক ইহা কঠোর নহে। গোপনে পরম 


রি 


আষাঢ়, ১৩৫১ ] 


কখন কখন মর্থীতকের সঙ্গে রসের তরঙ্গ উঠে। কিন্ত 
সে মৰ্ম্মীভক্ত বড় দুর্লভ । 

শ্রীদনাতন চলিতে চলিতে হাজিপুরে সন্ধ্যাকালে আনিয়া 
পৌছিয়াছেন। সেখানে এক বাগানের মধ্যে তিনি বিশ্রাম 
করিতেছিলেন। সনাতনের এক ভগ্নীপতি শ্রীকান্ত তাহাকে 
দূর হইতে দেখিলেন। ইনি সেই শিবানন্দ সেনের ভাগিনেয় 
শ্রীকান্ত নহেন। তিনি ছিলেন ব্ৈস্তব। ইনি ব্রাহ্মণ । 
রাজ্রকর্্মচারী । ' পাতসা তিন লক্ষ মুদ্রা দিয়া তাহাকে ঘোড়া 
কিনিতে এখানে পাঠাইয়াছেন। শ্রীকান্ত উচ্চ টুদীতে বসিয়া 
ছিলেন, সেখান হইতে সনাতনকে দেখিতে পাইলেন। রাত্রে 
তিনি একটা লোক সঙ্গে করিয়া তাহার কাছে আঁসিলেন। 
দুইজনে ইষ্টগোষ্ঠী হইল । সনাতন সকল বৃত্তান্ত কহিলেন। 
শ্রীকাস্ত সনাতনকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেননা বটে, 
কিন্তু ভদ্রবেশ করিয়! দিন দুই তাহার কাছে থাকিতে বিশেষ 
অঙ্ুনয় করিলেন। সনাতন কহিলেন, “শীকাস্ত, আমাকে 
অঙ্গনয় ক’রোনা ! আমাকে এখনই যাইতে হইবে । বিলম্ব 
সহেনা। আমায় গঙ্গা পার করিয়া' দাও । গৌরবিহনে 
আমি যে আর বীাঁচিনা!? সনাতনের আঁত্তি ও নয়নজলে 
জ্ীকান্ত আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিলেননা। গঙ্গা পার 
করিয়া দিলেন,। প্রীসনাতনও চলিলেন--তাহার আবার 
দিন রাত্রি কি!--গৌরকে' পাইতে হইবে, ইহাই তাহার 
লক্ষ্য । 

কতদিনে সনাতন _ বারাণনী আসিলেন। আসিয়া 
জানিলেন প্রভু কাশীতেই আছেন। তখন তাহার আনন্দ 
আর ধরেনা। যাহার ষে- পরিমাণ তীব্র উৎকণ্ঠা হইয়াছে, 


তিনি নেই পরিমাণে আনন্দাতিশষ্য - অনুভব করিয়া 


থাকিবেন। সনাতন খুঁজিয়! খুজিয়া. চন্দ্রশেখরের গৃহের 
বহিদ্ধারে আসিয়া বসিয়া রহিলেন। অস্তবটী হইতে প্রতু 
চন্্রশেখরকে কহিলেন, . দ্বারে একজন বৈষ্ণব আসিয়াছেন। 
তাহাকে লইয়া আইস।” চন্ত্রশেখর দ্বারে আসিয়া কোন 
বৈষ্ণব দেখিলেননা, তাহাই যাইয়! তিনি প্রভুকে কহিলেন । 


রূপ-সনাতন ও শ্রজীব 
, প্রিয় বস্ত শ্রীভগবানের সঙ্গ বড়ই রসায়ন হয়। আবার 


৬৪৫ 


প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, দ্বারে, কেহ আছেন ? চন্দ্রশেখর 
উত্তর করিলেন, “একজন দরবেশ বসিয়া রহিয়াছেন।” প্রত 
কহিলেন, “তাঁহাকেই ডাকিয়া আন।” চন্দ্রশেখর আসিয়া 
কহিলেন, “এন, দরবেশ, তোমাকে প্রভু ডাকিতেছেন 1 
সনাতন চন্দ্রশেথরের সঙ্গে বাড়ীর মধ্যে আসিলেন। প্রভু 
অঙ্গনে সনাতনকে দেখিয়াই গৃহমধ্য হইতে বাহির হইয়াই 
ধাইয়া আসিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া প্রেমাবিষ্ট হইলেন। 
সনাতন আর দণ্ডবং প্রণাম করারও অবসর পাইলেননা। 
প্রভুর শ্ীঅঙ্গের স্পর্শ পাইয়া তিনিও 'প্রেমাবিষ্ট হইলেন । 
দুইজনে গলাগলি করিয়া অপার রোদন করিতে লাগিলেন । 
চন্ত্রশেখর বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিলেন ; তিনি বুঝিতে 
পারিলেননা, প্রভু এই দরবেশকে দেখিরা কাঁদিতেছেন কেন। 
শেষে যখন জানিলেন এই দরবেশই প্রভুর প্রিয় পার্ষদ 
সনাতন, তখন তিনিও এ দৃশ্য স্মরণ করিয়া অনেক সময় 
অশ্র্জল ফেলিতেন। 

প্রভু সনাতনকে হাতে ধরিয়া নিয়া পিণ্ডার উপরে তাহার 
পার্থেই বসাইলেন। স্থীয় শ্রীহস্তে প্রভু সনাতনের দেহের 
ধুলা ঝাঁড়িয়। দিতেছেন আর প্রেমনীরে ভাপিতেছেন ঃ 
সনাতনও প্রেমগদ্গদ বাক্যে কহিলেন, ‘প্রভু, আমায় স্পর্শ 
করিওনা, আমি বড় পতিত, বড় অধম}? প্রভু কহিলেন, 
সনাতন, তুমি ওরূপ দৈন্ত করিওন!। নিজে পবিত্র হওয়ার 
জন্তু আমি তোমাকে ম্পূর্শ করিতেছি। ভক্তিবলে তুমি 
ব্র্মাণ্ড শোষণ করিতে পার। তোমাকে দর্শন করিলে," 
তোমাকে স্পর্শ করিলে, তোমার গুণকীর্তন করিলে সর্বেন্দরিয়ের 
চরিতার্থতা হয়, ৃ 

এখন দেখুন, দৈম্তের খনি শ্র্রগৌরাঙ্গই বা কি বস্তু! 
যে সনাতনকে প্রভু এইরূপ কহিলেন সেই সনাতনই ব! কি 
বস্তু | এবং যে ভক্ত ভক্তি দ্বারা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর স্বয়ং 
ভগবান্‌কে বশ করিতে পারেন তাদুশ ভক্তই বাঁকি 
অপাধিব বস্তু ! 


ক্রমশঃ 


্প্পীপিপপ 


কাঁঙালের দেবতা 


এম. এ. বি. এল. বি. টি. এল ছি: পি ( লণ্ডন) 


সুদূর সাগরপারে লঙ্কাপুরে প্রিক্-বিরহিতা 0 
সহস্র লাঞ্ছনা সহি কেঁদেছিল অভাগিনী সীতা, 
স্মরি রাম রঘুমণি, ম্মরি তাঁর হসিত আননে 
ফেলেছিল দীর্ঘশ্বাস শত্রু ঘেরা অশোক কাঁননে। 
কোথা দূরে পঞ্চবটা | কোথা সেই স্বর্ণ লঙ্কাপুর ! 
কোথা নয়নাভিরাম পারাবার-পারে কত দূর ! 
বেদনাব্যথিতস্থৃতি সিক্ত তার করেছিল আখি 
অমর বান্দীকি কবি বিরহের যার ছবি অ'কি । 
অস্তর্ুঢ় সে বেদনা, নিদারুণ সে বিরহ কথা . 
আজিও বিশ্বের চিন্তে জাগাইছে সীমাহীন ব্যথা । 
তবু জানিতেন সীতা সীতাজানি লয়ে ধনুর্বাণ 
অ।সিবেন একদিন প্রীতিসিক্ত করি তার প্রাণ ; 

' তবু জানিতেন সেই বিরহের হবে অবসান ; 
জানিতেন দুঃখ তাঁর একদিন হবে অন্তর্ধান। 

তবু সেই শক্রপুরে পার্শ্বে তার নিত্য মনোরম! 
বেদনার খুরুভার লঘু করি আসিত সরমা । 


নন্দপুর-চন্দ্রমারে হারাইয়! নিরানন্দ ব্রজে 
যেদিন কাদিল রাধা! ব্যথাহতা পড়ি পথরজে, - 


কৃষহীন সে ব্রজের বিরহের সকরুণ ছবি 

অপকিয়া অমর হল সংখ্যাতীত মহাজন কবি, 

যে বিরহস্থৃতি বহি ফু ধরি নিজে গোরা রায় 

করিল অচিন্ত্যলীল! নীলাচলে বসি গন্ভীরায়, 

জানি মোরা সে বিরহ-পয়োধির নাহি ছিল সীম! 

যার তটে হল ম্লান আনন্দের সুবর্ণ প্রতিমা। 

তবু সেই বিরহেতে ছিল আশা, ছিল যে সান্তনা 
“আবার আসিব ফিরে” এ আশ্বাস করিয়া গণনা, 
ভাঙা বুক বাঁধি রাধা আশাতে রহিত পথ চেয়ে 
বেদনা করিত লঘু সৃখীসঙ্গে দুঃখগীতি গেয়ে - 


ললিতা বিশাখা! তৰু গলা ধরি করিত নদ 
মুছাইত অশ্ৰশ্থারা তপ্ত বুকে মাথাত চন্দন। 


হেথা বঙ্গে বিরহের সীমাহার! স্তব্ধ পারাবার ! 
একাকিনী বিষ্ণুপ্রিয়া দাঁড়াইয়া সৈকতে তাহার । 
বিশ্বের অনস্ত ব্যথা পাতি লয়ে বক্ষে আঁপনার ' 
প্রিয়তমে স'পি দিয়া, সঙ্গোপনে মুছি অশ্রধার ' 
জননীর কাছে র’ন আচ্ছাদিয়! হৃদয় বেদন 
বিরহের শিখা জলে প্রেমদীপে চির-উজ্জলন 
নর্মসথী নাহি সঙ্গে, চারিদিক নিঃসঙ্গ নির্জন, 
নীরবে একাকী বহে নিঃসহুল শৃহ্য সে জীবন ! 


_ উদ্দিবে না গোরাটা আর তার নয়নের আগে, 


করিবে না নুধাবুষ্ট আখি হ'তে রাগে অনুরাগে ! 
সর্বৈশ্বধ্যময়ী তবু আজি তিনি দীনা সর্বহারা, 
মর্মে মর্মে বহে তার বিরহের উষ্ণ বন্চিধার!। 
জানেন সগ্যাসী স্বামী প্রেম-যজ্ঞ উদ্যাপনে রত, 
তাই দেবী লয়েছেন বিরহের তীব্রতম ব্রত । 
কাঁদিতে দেখেছে নাথে বিগলিত বিশ্ব হাহাকারে 
নয়নে আগত বস্তা তাই দেবী নয়নে নিবারে । 
উঠে বিশ্বে নিরস্তর যে অক্ফ,ট ক্রন্দনের ধ্বনি 
তারে নিবারিতে ছি'ড়ে দিয়েছেন নয়নের মণি। 
বিশ্ব লাগি বিশ্বস্তরে চিরতরে দিয়া বিসর্জন 
ভক্ত-হদে তারি পাশে চির তরে লয়েছ আসন ; 
নিষ্চিঞ্চন মানবের লাগি তুমি দেবি বিষ্ণুপ্রিয়া . 
যা করেছ স্মরি তাই কাঁদে পদে কলিহত হিয়া 
নিখিলের কাঙালের লাগি তুমি হ'লে কাগালিনী 
প্রণমি চরণে তব হে বিশ্বের শ্রেষ্ট বিরহিণী। 


গৌর শূন্য নদীয়া 
শীম্পালকাস্তি ঘোষ ভক্তিভূণ । 


বসম্তকাল বড় সুখের 'কাল। কিন্তু সেঃ ষাহাঁদের মনে 
সুখ আছে তাহাদের পক্ষে”_-বিরহিণীর পক্ষে নহে। বিরহিশীর 
কাছে এমন বিষমকাল আর নাই। এই বসন্তকালে 
আমাদের গৌরচন্দ্র নদীয়ায় উদয় হইয়াছিলেন। আবার 
এই বসন্তের সময়ই তিনি নদীয়া আঁধার করিয়া চলিয়া 
গেলেন! এক সময় এই বসন্তকাল নদীয়াবাসীর নিকট 
অতি মনোহর বোধ হইয়াছিল ; আবার এই বসস্তকালেই 
তাহাদের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইল। 

এই বসস্তের প্রারস্তে সেই কাঙ্গালের ঠাকুরকে কাঙ্গাল 
বেশে শাস্তিপুর হইতে বিদায় দিয়া, নদেবাসীরা শচীমাতাসহ 
নদীয়ায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। 
হ্বদয়-বিদারক ক্লেশ বোধহয়, আর নাই। আবার সেই 
প্রিয়জন যদি সর্কাঙ্গসুন্দর ও সর্ববগুপান্বিত হন, তবে 
তাহার বিচ্ছেদ্জনিত ক্লেশ বর্ণনাতীত। আজ নদীয়া- 
বাসীর সেই ভয়ানক অবস্থা । যিনি রূপগুপে অতুলনীয়, 
যিনি প্রাণের প্রাণ; ধাহাকে পাইয়া নদীয়ার ভক্তগণ আহার 
নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, স্ত্রী পুত্র ভুলিয়া, দিবানিশি আনন্দ. 
সাগরে ভাঁসিতেছিলেন ; যীহাকে একতিল নয়নের অস্তরাল 
করিলে প্রাণ বাহির হইত ; আজ তাহাদের সেই নয়নানন্দ 
গৌরা্রসুন্দর কোথায় ! 
" আজ তাহাদের হৃদয় বিয়োগে ভরিয়! গিয়াছে। কাজেই 


আঁজ তাঁহাদের নিকট নদীয়া উজার লাগিতেছে, ভুবন 


আধার বোধ হইতেছে, জগৎ সুদ্ধ লোক যেন তাহাদের 
সঙ্গে করুণস্বরে কান্দিতেছে। প্রভূত তাহাদের হৃদয়ে 
শেল হানিয়া চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহার সেই ম্দন- 
মোহন রূপ, সেই নবীন-নটবর বেশ, সেই মৃদু-মধুর হাসি, 
সেই অমিয়-মাখান কথা, সেই মনোহর নৃত্য, সেই দর 
চিত্ত, সমস্তই তাহাদের মনে জাগিতেছে ; প্রভুর লীলাগুলি 
একে একে হৃদয়াকাশে উদয় হইতেছে, আর হৃদয় চূর্ণ বিচুর্ণ 
হইয়া যাইতেছে। প্রভুর চিহ্নসকল সন্ম*খে পড়িতেছে, 
তাহা দেখিয়া কিছুতেই তাহারা ধৈর্য্য ধরিতে পারিতেছে 


প্রিয়জনের বিচ্ছেদের ম্যায় 


না। সদাই হা-হুতাশ ভাব, টি 
অথচ হইতেছে না। যথা 
“একি করিব কোথা! যাব সোরাখ না হয়। 
না যায় কঠিন প্রাণ কিবা লাগি রয় ॥ 
হরিদাস ভাবিতেছেন, “আমার মনে বড় গৌরব ছিল 
যে, আমি প্রতুকে বড় ভালবাসি,_ একতিল তাঁহাকে না 
দেখিলে বাঁচিনে। 'তাই প্রভু আমার গর্ব চূর্ণ করিলেন । 
কৈ, প্রাণ ত বাহির হইতেছে না! ধিক আমাকে !” 
কেহ্‌বা খেদ করিয়া বলিতেছেন 
_ “কি করিলা গোরাটাদ নদীয়া ছাড়িয়া । 
মরয়ে এ ভকতগণ তোমা না দেখিয়া ॥ 
কীর্তন বিলাস আদি যে করিলা সুখ৷ 
সোঙরি সোঙরি সবার বিদরয়ে বুক ॥ 
নদীয়ার লোক সব কাতর হইয়া । 
ছট্ফট, করে প্রাণ তোমা না দেখিয়া ॥” 
গদাধর শ্রীমতীর প্রকাশ । তিনি শৈশব হইতেই 
ছায়ার স্তায় প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন, প্রভুর শয্যা 
প্রস্তুত করিয়া দিতেন, ব্যজন করিতেন, প্রভূ শয়ন করিলে 
তাহার পদসেবা করিতেন । গদাঁধরের প্রকৃতি অতি মধুর, 
স্ত্রী ভাবাপন্ন। তিনি মুখ ফুটিয়া প্রভুকে প্রায় কিছু 
বলিতেন না। কিন্তু প্রভু যখন কাঙ্গাল বেশে শাস্তিপুর 
ত্যাগ করিয়া চলিলেন, তখন গদাধর আর স্থির থাকিতে 
পারিলেন না, সঙ্জল নয়নে গদগদ ভাষে প্রভুকে বলিলেন, 
“আমায় ফেলে যেওনা । আমি তোমার সঙ্গে যাব 1” কিন্তু 
প্রভু নিষেধ করিলেন, কাজেই তাহার ফিরিতে হইল। 
ইহাতে গদাধরের মনে যে কিরূপ ভাব হইল তাহ! বলিবার 
নহে। কিন্তু গদাধর তাহা প্রকাশ করিলেন না, তীহার 
অন্তরের ক্লেশ অস্তরেই রহিল। সেই দগ্ধ হৃদয়ে তিনি 
নদীয়ায় ফিরিয়াছেন। এখন তিনি একক, আর তাহার 
প্রতুর শখ্যা রচনা, করিতে হয় না। আর তাহার প্রভুর 
পদসেবা করিতে হয় না। গদাধর গৃহের কোণে বসিয়া 


৬৪৮ 


নির্জনে চক্ষের জল ফেলিতেছেন, আর মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ- 
নিশ্বাস ফেলিয়া বলিতেছেন, “প্রভু তোমার মনে এই 
ছিল 1” - 
পদকর্তা গোবিন্দ, বাস্থ ও মাধব, তিন ল্রাতাই প্রভুর 
অতি কৃপার পাত্র, প্রত্ুও তাহাদের প্রাণের প্রাণ! গোবিন্দ 
শুইয়া প্রভুর কথা ভাবিতেছেন। হঠাৎ উঠিয়া. বসিলেন 
এবং উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে কান্দিতে বলিয়া উঠিলেন__ 
£হেদেরে নদীয়াবাঁসী কশর মুখ চাও । 
বাছ পশারিয়া গোরা টাদেরে ফিরাও ॥ 
তো*সাবারেকে আর করিবে নিজ কোরে। 
. কে যাচিঞা দিবে প্রেম দেখিয়ে কাতরে ॥ 
তাঁহার পর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া অতি করুণ সুরে 
বলিতেছেন-- 
“কি শেল হিয়ায় হায় কি শেল হিয়ায়। 
নবদ্বীপ ছাড়ি গেল মোর গোরা রায় ॥ 
আর না যাইব মোরা গৌরাঙ্গের পাশ। 
আর না করিব মোর! কীর্তন বিলাস ।” 
একটু পরে আপনাপনি বলিতেছেন, “হৃদয় কি পাষাণ! 
এত কষ্টেও বাহির হইতেছে না? 
বাসু ঘোষ অন্য ধরে পড়িয়া রহিয়াছেন। মাঝে মাঝে 
“গোরা, গোরা কোথা গেলে” বলিয়া চমকিয়া উঠিতেছেন। 
কখন বা হৃদয়বিদারক স্বরে কান্দিতে কান্দিতে 
বলিতেছেন__ 
“হরি হরি গোরা কোথা গেল। 
কেনে নিদারুশ বিধি এত দুঃখ দিল ॥ 
সেরূপ মাধুরী লীলা কাহারে কহিব। 
গোরা্ঠাদ বিনা মুঞি অনলে পশিব ॥” 
কখন আপনাকে ধিক্কার দিয়া বলিতেছেন,--ছি, ছি, 
প্রাণ, তুই এখনও রহিয়াছিস ? হে বজ্ত শীপ্র আমার মাথায় 
পড়। এ দারুণ যাতনা আর সহিতে পারিতেছিন!। 
আবার অতি করুণ ম্বরে বলিতেছেন__ 
“মো যদি জান্তাম গোরা যাঁবেরে ছাড়িয়া! । 
_.. পরাণে পরাণ দিয়া রাখিতাম বান্ধিয়া ॥” 
. বাসু ঘোষের সারাদিন এইভাবে কাটিয়া গেল । সন্ধার 


ঘর 


শ্ীশ্রীমা-দাদা 


[ ওয় বৰ্ষ, ওয় সংখ্যা 


পর কয়েকজন ভক্ত আসিয়া জুঠুলেন। তাহাদিগকে দেখিয়া 
বান্থর শোকপিস্কু উথলিয়া উঠিল। তিনি তাহাদের গলা 


ধরিয়া হৃদয় উঘারিয়া কান্দিতে লাগিলেন, তাহারাও অঝোরে 


ঝুরিলেন। তাহার পর একটু সুস্থির হইয়া গদ গদ স্বরে 
প্রভুর কথা বলিতে লাগ্গিলেন। বলিতে বলিতে তাহার 
হৃদয় আবার উথলিয়া উঠিল, আবার তিনি অতি করুণ 
হরে গাহিতে লাগিলেন ; 
“গোরা বিনা প্রাণ কান্দে কি বুদ্ধি করিব । 
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব ॥ 
কে আর করিবে দয়া পতিত দেখিয়া । 
ছুল্পভ হরির নাম কে দিবে যাচিঞা ॥ 
আকিঞ্চন দেখি কেবা উঠিবে কানিয়া। 
গোরা বিনা শুন্য হৈল সকল নদীয়া ॥” 
বাস্থ ঘোষ এক একটা কথা বলিতেছেন, আর সকলের 
হৃদয় গ্রন্থি ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া যাইতেছে । এইভাবে অনেক্ষণ 
কাটিয়া গেল। তখন সকলে কিছু সুস্থির হইলেন এবং 
উঠিয়া আপনাপন গৃহে গেলেন। 


মুরারি প্রভুকে কিরূপ ভালবাসিতেন বলিতেছি। 
একদিন মুরারির মনে উদয় হইল, “এই ত প্রভুর সহিত 
দিবানিশি সুখের পাথারে ভাসিতেছি'। কিন্তু মলিন জীবের 
মধ্যে তিনি আবু কত দিন থাকিবেন ? আজ যদি তিনি 


চলিয়া যান, তবে কি করিয়া প্রাণ ধরিব ?? শেষে যুক্তি - 


করিলেন, “অগ্রে যাইয়া তাহার স্থানে বসিয়া থাকা ভাল, 
তাহা হইলে আর বিচ্ছেদ যাতনা সহিতে হইবেন”? ইহাই 
স্থির করিয়া একখানি তীক্ষ ছুরী আনিয়া লুকাইয়া 
রাখিলেন। মনের ভাব, প্রত্ুকে একবার ভাল করিয়! 
দেখিয়া লইবেন, তাহার পর মনে মনে তাঁহার নিকট বিদায় 
লইয়া ইহলোক ত্যাগ করিবেন। কিন্তু অন্তর্য্যামী প্রভু 
আসিয়া মুরারির নিকট ছুরীখানি চাহিলেন, এবং বলিলেন, 
“মুরারি, আমি 'তোমার নিকট কি অপরাধ করিয়াছি যে, 
আমাকে ফেলিয়া! যাইতে চাও?” প্রভুর কথায় মুরারির 
ভবদয় কারুণ্যরসে ভরিয়া! গেল, চক্ষের জলে-বুক ভাঁসিতে ' 
লাগিল মুরারির আর মরা হইল না। 


i 


~~ 


আষাঢ়, ১৩৫১] 


মুরারি যে ভয় করিয়াছিলেন, আজ তাহাই উপস্থিত__ 
প্রভু প্রকৃতই ছার্ডিযা গিয়াছেন।, সুতরাং মুরাঁরির অবস্থা :. 


Se তবে তাঁহার মনে দৃঢ় বল 


আছে, তাই যদিও হদয়দণ্ধ হইয়! যাইতেছে, তবুও বাহিরে ভাস 


কিছু. প্রকাশ 'পাইতেছেনা। ' অনৈক “কষ্টে - আপনাকে 
সমিলাইয়া সকলকে সাস্বন| করিয়া-বেড়াইতেছেন। . কিন্ত 
শ্ীভগবানৈর ' ইচ্ছা- হইয়াছে এবার ' জগত কারুপ্যরসে 
ডুবাইবেন, কষুত্ব -ভীব কি করিয়া: তাহার অন্তথা করিবে? 
মুরারি-অনেক কষ্টে হৃদয়ের. বাঁধ বান্ধিয়া রাখিয়াছিলেন, 
কিন্তু আর পারিলেন.নান- হঠাৎ হৃদয়: উলিয়া উঠিল; বাধ 


. ভাঙ্গিয়া গেল, আর :'খরতর-বেগে তাহাকে -ভাসাইয়া লইয়া 


চলিল,-তিনি “হা নি বলিয়া od bs 
পড়িলেন। . ২. 

টগর হরর 
ভাবুন। ইহাদের 'বাড়ীই প্রভুর লীলার প্রধান স্থান ছিল। 
এখানেই, প্রভুর' মহাপ্রকাশ হয়, এই শ্রীবাসের আঙ্গিনায় 


প্রভু সারানিশি ভক্তগণ-সহ কীর্থনানন্দে কাটাইয়াছেন, কত 


নৃত্য করিয়াছেন, কত গড়াগড়ি দিয়াছেন। . এই প্রভুকে 
সুখে পাইয়া জীবাস, তাহার একমাত্র পুত্র মরিতেছে, তাহাও 
গ্রাহ কবেন নাই 1. সেই প্রভু নদীয়া অশাধার করিয়া! চলিয়া 
গিয়াছেন। সুতরাং আক. শ্রীবাসের নিকট জগত শূন্ত বোধ 
হইতেছে । কিছুতেই মন. স্থির করিতে পারিতেছেন না। 
কোথাও তিষ্ঠাইতে পাঁরিতেছেন ন!। ঘরে থাকিতে. না 
পাঁরিয়া বাহিরে আসিলেন। সন্মুখে আঙিনা; এই আঙ্গিনায় 
প্রভু কত লীলা করিয়াছেন-! তাহার, চিহ্ন সকল জীবস্ত 
রহিয়াছে । “এক. একে সমস্ত কথা শ্রীবাসের_ মনে উদয় 
হইতেছে, তিনি যেন চক্ষের উপর .সমস্ত দেখিতেছেন-( 
শ্রীবাস 'আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, শোকে একেবারে 
অভিভূত হইয়া পড়িলেন।- - 

ফল - কথা, ভক্ত মাত্রেরই আজ ;এই দশী। নে 
ভাবিতেছেন যে তিনিই 'প্রতুর অতি নিজজন, তাহাতে ও 
প্রভুতে যেরূপ প্রীতি, এরূপ আর কাহারও 'সহিত নহে, 


গৌর শুন্য নদীয়া 


৬৪৯ 


সুতরাং প্রভু চলিয়া যাওয়াতে তীহারই সর্বনাশ বেশী 


ছিলেন.? অনেকের মনে এই কথা উদয় হয়। কিন্তু প্রভু 
নবীন" নটবর বেশ ছাড়িয়া ডোর কৌপিন লইয়া কারুণ্যরসে 
দেশ প্লাবিত করিলেন, তাহাতে নিদুক পাষণ্তী পর্য্স্তও 
৮ 
কানায়ে নিনুক সক করে হায় হায় । 
একবার নদীয়া আইলে ধরিব তাঁর পায় ॥ 
না জানি মহিমাগুণ কহিয়াছি কত। 
_ এইবার নাগাল পাইলে হব অহ্গত ॥ 
দেশে দেশে কত জীব তরাইল! শুনি । .. 
চরণে ধরিলে দয়া করিবে আপনি ॥ 
না বুঝিয়া কহিয়াছি কত কুবচন.।' 
এইবার পাইলে তাঁর লইব শরণ ॥ -- 
:  গৌরাঙ্গের সঙ্গে.ঘত পারিষদগণ। ... 
' তাঁর! সব শুনিয়াছি পতিত পাবন॥ .. 
নিন্দুক পাষণ্ডী যত পাইল প্রকাশ। | 
কান্দিতে কান্দিতে কহে বৃন্দাবন দাস ॥ 
গৌর বিরহে ভক্তদিগের কি অবস্থা হইয়াছিল, তাহা 
আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র মলিন জীবের পক্ষে বৰ্ণন করা অসাধ্য 
আমরা তাহার যৎকিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছি মার, শটীমাতা 
ও বিষ্ণুপ্রিয়ার অবস্থা আরও হৃদ বিদারক | 
হে জীব! যিনি তোমাদের দুঃখ দূর করিবার জন্ত এই 
ধরাধামে আসিয়াছিলেন, যিনি মলিন বেশে: দ্বারে দ্বারে 
হরিনাম বিতরণ করিয়া বেড়াইয়াছেন, যিনি পতিত দেখিলেই 
তাঁহার গলা! ধরিয়া কাদদিতেন, সেই দয়ার ঠাকুর, করুণার 
আধার, প্রেমের অবতারকে ভুলিয়া আর কতকাল ঘুমাইয়! 
রহিবে ? নিদ্রাভঙ্গ করিয়া ওঠ - প্রাণ ভরিয়া কাঁতরম্বরে : 
তাহাকে ডাক, তিনি তোমার দ্বারে আসিয়া আবার 
সেইরূপ করিয়া হরিনাম দিবেন | . 


পপ 


সহজ কু নৰ্ববশক্তিমান সাধন 


টা টি নি রতি তায 
কোথাও নাই, কেবল বৈফবগণের মধ্যে আছে।' এই নামের 
মাহাত্ম্য জীবে অগ্রে বুঝিতেন না, গৌরাঙ্গ প্রত প্রথমে 
“ইরের্নামৈব কেবলম+ শ্লোকের অর্থ করিতে করিতে 
মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি ভক্তগণকে বুঝাইয়া দেন। এই নামরূপ 
সাধনের রহস্ত যতটুকু বুঝিয়াছি তাহ! বলিতেছি। 
. প্রথমতঃ 'শ্রীতগবানের রাঙ্গাপদ প্রাপ্তি জীবের চরম 
উদ্দেশ্ত। ইহার নিমিত্ত লোকে যোগ যাগ তপস্যা প্রভৃতি 
নানা উপায় অবলম্বন করিয়া - থাকেন। ইহার মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা সহজ উপায় নাম দ্বারা শ্রীভগবানকে ভজনা 
-করা। যখন '.নদেবাসী প্রভুকে প্রণাম করিয়া উদ্ধারের 
ও শীভগবচ্চরণ, - প্রাপ্তির উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 
রি CO ETT! যথা 
চৈতন্তভাগবতে- - ২ 
“আপনে সভঁরে প্রভু করে উপদেশে। - 
কৃষ্ণনাম সহামন্তর শুনহ হরিষে |: 
হরেকৃষণ হরেকৃষণ কৃষক হরেহবে। 
হরেরাম হরেরাম রামরাম হরেহরে ॥ 
'" প্রত বলে কহিলাম এই মহামন্ত্র। 
ইহা জপ গিয়া সভে করিয়া নির্কন্ধ ৷ 
ইহা হৈতে সর্ব সিদ্ধ হইবে সভার। " 
সর্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর ॥ 
দশ পাঁচ মিলি নিজ ঘরেতে বলিয়া । - 
কীর্তন করহ সভে হাতে তালি দিয়া ' 
হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবাঁয় নমঃ। 
' গোপাল গোবিন্দ নাম শ্রীমধুহুদন ॥ 
সংকীর্ত্তন কহিল এ তোমা সভাকারে । 
স্ত্রী পুত্ৰে বাপে মিলি কর পিয়া ঘরে |” 
গ্রভূর আজ্ঞা এই যে, “তোমরা একক হও কি দশজন 
হও, বসিয়া শ্রীভগবানের নামকীর্তন করিবা, তাহা হইলে 
শ্রীভগবানকে পাইবা” 


এমন সহজ সুখকর উপায় কি 


আর. আছে? বন জা তা 
সে ভালবাস! ত্যাগ কর, এরূপ উপদেশ সচরাচর শুনা যায়। 
ইহাও শুনিয়া থাকি যে, বনে যাও, উপবাস কর, তপস্যা 
কর, কঠোর ব্রত কর, তবে তাঁহার কৃপা হইবে, শ্রীভগবাঁনকে 
পাইবে? কিন্তু প্রভু বলিতেছেন তাহার ঠিক বিপরীত । * .. 
4 তিনি বলিতেছেন, যে, তোমার স্ত্রীকে ভালবাস? ' 
বেশ, তাহাকে সঙ্গিনী কর, করিয়া ভন কর! তোমার 
জাভাকে ভালবাস ? বেশ, তাহাকে কাছে রাখ, একত্র 
হইয়া সকলে ভঙ্গন কর। . বাড়ী ছাড়িতে কষ্ট হয়? 
ছাড়িও না। ক্ষুধা সহ করিতে পার না? উত্তম আহার 
কর।' যদি: প্রিয়গণ সঙ্গে থাকে, যদি আরামের স্থানে 
থাকিতে পার, যদি শরীর সুস্থ ও শীতল থাকে, সে আরও 
তাল। এই সমুদয় উপকরণ লইয়া তুমি মনানন্দে নায- 
কীর্তন কর, প্রীভগবান অচিরাঁৎ তোমাকে কৃপা করিবেন । 
এই প্রভুর আজ্ঞা। অতএব এরূপ সহজ ও সুখকর ভক্জন 


জগতে আর নাই। তোমার পাতি মোল্লা কি পুরোহিতের 


আশ্রয় লইতে হইবে না! .তোঁমার গাঁজায় কি কোন 
ধর্মমগৃতে যাইতে হইবে, না। তোমার অর্থ ব্যয় করিতে 
হইবে না, কোন উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইবে না, তোমার 
পাপের নিমিত্ত মাথা কুটিতে কি রোদন করিতে হইবে না। 
তবে কি না আপনার গৃহে বসিয়া, আত্মীয় স্বজন সঙ্গে 
করিয়া, : সুর-তাঁল-লয়ের সহিত, "কি সুধু সুখে নামকীর্তন ' 
করিবে, যদি শক্তি হয় তবে নৃত্যও করিবে । ' , 
_" কথা এখন হইতেছে যে, নামজপ-রূপ: সাধন যেরূপ 
সুখকর উহা কি সেইরূপ শক্তিসম্পন্ন ? : উহাতে কি প্রকৃতই 
জরীভগবানকে পাওয়া যায়? উহা কি যাগ যজ্ঞ তপস্যা 
হইতে শ্রেষ্ট ? এখন এই 'নাম-জপের রহস্য বথাসাধ্য 
বলিতেছি। ' 
অধ্যাত্মশান্্রবিদ্পপ বলেন ফে, টির? বিদ্ধ 
মিথ্যা নয়, সত্যই এরূপ বিদ্ধা আছে। পূর্বে এ রথা 
কেবল হিন্দুগণ বলিতেন, এখন একথা, ইউরোপ ও 
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আমেরিকাতেও আবিষ্কৃত ও সভ্য.বললিয়া গৃহীত হইয়াছে। -. 


তাঁহার! বলেন যে, যদি একজন বসিয়া অন্ত আর এক 
জনের নাম জপ করিতে থাকেন, তাহ! হইলে যাহার নাম 
জপ করা হয়, তিনি যদি দূরদেশেও থাকেন তবুও 
একেবারে চঞ্চল হইয়া পড়েন। এমন কি, এইরূপ নাম 
জপিয়া একজনকে আকর্ষণ ০০৮০৪ 
পারে। 

- কিন্তু -কোন সামান্তধ জীবের . নাম জ্রপ করা ও 
শ্রীভগবানের নাস জপ করা অনেক বিভিন্ন শ্রীভগবাঁন 
চেতনময় বস্তু, অথচ অন্তর্যামী। তুমি যদি তাহার নাম জপ 
করিতে .থাক, তবে উচ্চৈস্বরেই কর বা মৃহুত্বরে কর, তাহা 
তাহার গোচর হয়। তিনি সমুদয় শুনিতে পান, স্থতরাং 
চুপ : করিয়৷ বিয়া তাহার নাম. জপ করিতে থাকিলে 
একেবারে বিফলে যাইবার কথা নয়। 

বাঁকুড়। সহরে একটা ভক্তকে দেখিলাম। তিনি অতি 
বলবান ও সুস্থকায়। আমি বীকুড়ার গিয়া, স্থানীয় সকল ' 
বৈষ্ণবগণকে দর্শন: করিব; এই ইচ্ছা প্রকাশ করায় সেখানে 
একটী সভা হয়। সেখানে গোলোকগত বিখ্যাত বীর্তনীয়া 


' বদন মূদক দলবল লইয়া কীৰ্ত্তন করিবেন । সেখানে উক্ত 


তক্রটি'আসিয়াছেন। ইনি কথা বলেন না, বলিবার অবকাশও 


তাঁহার নাই। কারণ তাহার সংখ্যা-নাম জপিতে এত সময় ' 


যায় যে, অন্ত কথা কহিবার সময় থাকেনা। সুতরাং 
তিনি অতি সুস্পষ্ট স্বরে অহ্ঙ্গণ হরেরুফ হরেকৃষ্ণ ইত্যাদি 
নাম জপ করিতেছেন। উপস্থিত সকলে আমাকে জানাইলেন 
যে, তিনি তিন লক্ষ নাম-জপ করিয়া থাকেন।. আমি 
তাহাকে দর্শন করিজা বড় মুগ্ধ হইলাম, এবং তাহাকে লক্ষ্য 
করিয়া! কিছু বলিলাম। তাহার তাৎপর্য যতদুর স্মরণ হয় 


- বূলিতেছি। ' 


আমি বলিলাম, “গুনিলাম আপনি চারিদপ্তকাল মাত্র 
নিদ্রা যান, আর কেবল নাম-জপে দিবানিশি ব্যস্ত থাকেন! 
সুতরাং শ্রীক্ও সেই সময় বোধহয় নিদ্রা যান।- কারণ 
তিনি আপনার হৃদয়ে বাস করেন।. আপনি দিবানিশি 
তাহাকে ডাকিতেছেন, তিনিও অবশ্ত প্রত্যেক আখর 
শুনিতেছেন। আপনি তাহাকে অনবরত ডাকিতেছেন, 


সহজ সুমিষ্ট সর্বশক্তিমান সাধন 
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তিনি কিরূপে নিদ্রা যাইবেন ? আপনি যদি কাহাকেও 
শুনিতে “পায় এক্সপ-করিয়া,. তাহার লাম ধরিয়া অনবরত 
ডাকিতে থাকেন, তবে সে কতক্ষণ স্থির থাকিতে পারে ? 
আপনি. কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া অনবরত ডাকিতেছেন, কাজেই 
আপনার হৃদয়বাসী শ্রীকৃষ্ণের সর্বক্ষণ - জাগরিত . থাঁকিতে 
হয়। বোধহয়. আপনার শরীর আপনি, যে চারিদণ্ড 
নিদ্রা যান, সেই অবকাশে একটু নিদ্রা যাইয়া থাকেন। 
আপনি তাঁহার ভক্ত, আবশ্থ. তাহার স্থখ কামনা করেন। 
আপনার কি উচিত যে এপ কঠোর সাধনা দার! তাহাকে 
অসুখী করা?” : 

সাধুর কথা বলিবার অবকাশ নাই, সুতরাং আমি 
বলিতেছি আর তিনি শুনিতেছেন। আমার কথ! শুনিয়! 
তাহার ন্যনদ্বর ছল, ছল করিতে লাগিল। আমি আবার 
বলিলায়, “আপনার যেরূপ সাধন ভজন, এরূপ আমি 
পূর্বে দেখি নাই, কিন্ত শুনিয়াছি। গ্রন্থে পড়িয়াছি 
শীহরিদাস তিনলক্ষ নাম জপিতেন। তাহার স্তায় আর 
একজন আপনাকে দেখিলাম । আপনাকে দেখিয়া আমার 
নান! কথা মনে হইতেছে । আমি দেখিতেছি, যেন শ্রীকৃষ্ণ 
আপনার হৃদয়ে বসিয়া আপনাকে শান্ত করিবার চেষ্টা 
করিতেছেন। আপনি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া ডাকিতেছেন, 
আর তিনি চমকিত হুইয়া বলিতেছেন,_এই যে আমি, 
মামাকে তুমি ডাকো কেন? বল তুমি চাও কি?” 

"কিন্ত আপনি সে উত্তর শুনিয়াও শুনিতেছেন না! 
আপনি আবার ডাকিতেছেন-_ ক” । কষ আবার উত্তর 
দিতেছেন ; বলিতেছেন, “এই যে আমি, তুমি চাও কি ?” 
কিন্তু আপনার তাহাতে তৃপ্তি নাই, আবার তাহাকে 
ডাঁকিতেছেন। আপনি দেখিতেছেন না যে, আপনার 
বল্লভ শ্রীকে আপনি একেবারে ব্যতিব্যস্ত করিয়া 
ভুলিতেছেন 1: 'আঁপনি একটু আরাম করুন, আর 
আপনার কৃষ্ণকে একটু বিশ্রাম করিতে দিউন ।” 

সাধু কথা কহিতে পারেন না; কিন্ত তাহার হৃদয় দ্রব 
হইল, তাহার নয়ন দিয়! জল পড়িতে লাগিল। 

আমি আবার বলিলাম, “মনে ভাবুন কোন একটা বালক 
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নর অবস্তায় আছে। তাহার জরবিকার হইয়াছে, 'ভাল - 


করিয়া' দেখিতে ও "শুনিতে পাইতেছে না। সে তাঁহার 
পিতাকে ডাকিতেছে। . পিতা তখনি "তাহার মুখের নিকট 
মুখ লইয়া বলিতেছে, ‘বাবা ডাকিতেছ কেন?" এই যে 
আমি, ভয় কি? সব আরাম হইয়া যাইবে”? ' কিন্ত 
বালক' হতটৈতস্ত, সে ভাহা শুনিতে পাইতেছে না। পিত 
ষে তাহার "সম্মুখে, ইহা: লক্ষ্য ন! করিয়া, আবার “বাৰা 
বাবা বাবা কোথা” বলিয়া আর্তনাদ করিতেছে। ' তাঁহার 
পিতার' অবস্থা এখন মনে করিয়া দেখুন দেখি, তাঁহার 
কিরূপ দুঃখ হইতেছে? আপনি আপনার কর সহিত 
এক প্রকার সেইরূপ ব্যবহার করিতেছেন।” 

ই বাযারী বিহ হয় রোদন করিতেলাহিযেন। 
নামজপ বন্ধ হইয়া গেল '৷ 

' আমি’ আবার 'বলিলাম, “বোধ হয় আমাঁর i 
' হয় নাই। ' মনে ভাবুন, শিশু 'আচেতন অবস্থায় নয়, দিব্য 
জ্ঞানে 'আছে, আর পিতাকে মুহমু্ছ ডাকিতেছে। পিতা 
নিকটে বিয়া ডাক শুনিবা মাত্র বলিতেছেন, ‘এই যে 
আমি, ডাক কেন? ভয় কি? কিন্তু শিশু তাহার কোন 
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_, পোহাবে তাদের স্বাধার রাতি) ,. , 
প্রেম-অবতার গৌরাঙ্গ রায়, , : 

নব জাগরণ আসিছে তাঁহার, j 
বিতরিতে প্রেম জগতসয় ; 
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উত্তর করিতেছে না? সে'আবার বলিতেছে, “বাবা 
কোথা?” পিতা' আবার বলিতেছেন, “এই থে আমি, ভুমি 
চাও কি? - কিন্তু, শিশু পিতার: সে কথা লক্ষ্য করিতেছে 
না, না করিয়া আবার বলিতেছে ‘বাব! কোথা? এরূপ 
করিলে পিতার কি অবস্থা হয়'বিবেচনা! করুন । : আপনি 
আপনার পিতার সঙ্গে সেইরূপ নিষ্ঠ,র আচরণ: - করিতেছেন ॥ 

“আবার অঙ্থমান করুন, পুত্র মাঝে মাঝে তাহার পিতার 
কথার উত্তর দিতেছে। বলিতেছে/-পবাবা' “তুমি কেন 
দুঃখ করিতেছ 1: আমি তোমাকে আসিতে: কি'.কোন 
কষ্ট 'লইতে বলিতেছি ..না। "আমার  ভাল-লাগে বলিয়াই 
শুধু তোমাকে ভাকিতেছিলাম।৮.:-পিতা৷ এই, কথা শুনিয়া 
চলিয়া গেলেন: কিন্ত পুত্র“আবার তন্দণ্ডে ডাকিতে লাগিল, 
“বাবা কোথা ? বাবা কোথা?” 'প্রিতা:শুনিতেছেন যে, পুত্র 
তার নাম সুখে জগ করিতেছে.। রেন ?”,না.সে-তাই 
করিতে ভালবানে | এর্প. পিতা-পুত্রে "যে সমন্ধ, তাহা 
কিরূপ গাঁ তাহা ভাবিয়া দেখুন।, 

স্বীকার করুন শীভ্যবানে ও. জীবে পিতা-পুত্র সহ, 
স্বীকার করুন শরীভগবান অন্তৰ্য্যামী, তখন বুঝবেন যে, 
০ সাধনতজন কিরপ শিল্পার 


খোল,করৃতালে কীর্তন-ম্গলে . . EES 
০:৯7 --নাশিবে জড়তা, হিংসা, দ্বেষ ;.;. . 
বহুধা হইবে কুট তাহার, 
ূ বিশ্বে বসিবে প্রেমের দেখ। . 
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£ ০১ আও নিতাই নাচিবে আবার, : 


- চিরতরে যাবে শমন ভয় । . . 7; 
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এস্‌, জি, ওয়াই, এ 


প্রীমৌলীতৃষণ দত্ত বি. এ. 


টিন জগতের কাছে তুলিয়া ধরা ও তৎহতে 
শ্রীগৌরাঙ্গের পরিকল্পিত বিশ্বপরিবার সংস্থাপন করা 
ইহাই ৪. ৫. . A. এর প্রধান উদেশ্য প্রকৃত গৌরধর্ম্ 
বলিতে প্রেমধর্ম্ম অর্থাৎ জীবে ভগবানে ও জীবে জীবে 
অহৈতুকী প্রীতি বুঝায়। প্রীগৌরাক্গ উপদেশের দ্বারা ধর্ম্ম 
প্রচার করেন নাই-নিজেই আচরণের দ্বারা, _প্রেমই যে 


সর্বশ্রেষ্ঠ ধৰ্ম্ম, জগৎকে সে শিক্ষা দিলেন । শ্রীগৌরাঙ্গের স্ায়_ 


আর কে আপামর সর্বসাঁধারণকে ভালবাসিতে পারিয়াছেন, 
আর কেই বা লোককে আশ্বাস দিয়াছেন “তোমাদের 
পাপতাপের ভার আমি নিলাম, তোমরা শুধু হরিনাম 
গাও আর নাচ 1৮ স্বর্গ ও নরক, কাম্যকর্ম প্রাক্তন, 
কৰ্ম্মফল সব ছাড়িয়া দিয়! নাচিয়৷ গাহিয়া ভগবানের সেবায় 
ও পারস্পরিক গ্রীতিতে গৎখানিকে একটা সুন্দর ফুলের 
বাগানে পরিণত করা যায়-স্শ্ীগীরাঙ্গ লক্ষ ভক্তদের দ্বারা 
সাড়ে চারিশত বংসর পূর্বে প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। জীবের 
স্বরূপ কি মানুষ তাহা জানি না এবং এখনও অনেকে 
জানেন না। তাই পূর্বের গ্তায বর্তমানেও উচ্চে নীচে, 


প্রবলে দুর্বালে. বিভেদ, পরাম্পরিক স্বার্থ সংঘাত, উৎপীড়ন 


ও রক্তপাত। শ্রীগৌরাঙ্গ আসিয়া বলিলেন “জীবের 
স্বরূপ নিত্য কৃষ্তদাস”-_সে মানিলেও দাস, না মানিলেও 
তাই। জীব অন্ত কাহারও দাস নয়। সুতরাং স্বাধীনতা 
মানুষের জন্মগত অধিকার এই কথাটা নূতন নয়। সকলেই 


ভগবৎ সম্বন্ধে পরস্পরের ভাই ভাই, ভগবান্ও জীবের অতি. 


নিঅজন। ভালবাসাই তাঁর স্বভাব । আমরা তারে তুলিয়া 
থাকি বলিয়াই ইহা, আমাদের : উপলদ্ধি হয় না। প্রেমময় 
ভগবানকে ভালবাসিতে -শিখিলেই' বিশ্বসংসার আপন 
হইয়া যায়! শ্রীগোব্াঙ্গ আসিয়া এই আদর্শ জীবের কাছে 


ধরিলেন_-আর লক্ষ কোটা ভক্ত মনের -আননে নাচিয়া 


উঠিল। 
জগৎ যদি ্ীীচৈতন্চচরিতামৃতের সন্ধান পায় তবে 
পৃথিবীতে যত মতবাদের ছড়াছড়ি, যত আদর্শের নামে 


'আলেয়ার পাছে দৌড়াদৌড়ি, সব ফেলিয়া প্রেমঘনমুপ্তি 


ও ছুর্বলের প্রতি 
" তিরোহিত হইয়া জগৎ্ব্যাপী মৌন্রাতৃত্ প্রতিঠিত হইবে। 


শ্রীগৌরাঙ্গের শরণ লইবে। মানবসভ্যতার . শ্রেষ্ঠতম ও 
সহজতম অবদান তিনি সকলের জন্ত সজ্জিত রাখিয়াছেন ও 
সকলকে বিলাইয়! দিতে সকলের দ্বারে দ্বারে যাইতে প্রস্তুত । 

গৌরলীলা নিত্য । আন্গও তিনি ভক্ত ও প্রেমিকদের 
ডাকে লীলা চঞ্চল হইয়া উঠেন। শ্রীগৌরাঙ্গ জগতের শ্রেষ্ঠ 
প্রেমিক । জগৎকে প্রকৃত কৃট্ম্পন্ন ও প্রেমিক করার 
শক্তি শ্রীগৌরাঙ্গের ছাড়া আর কাহারও নাই । 8.3... 
এরও উদ্দেস্ত গৌরলীলা জগতের কাছে তুলে ধরা যাতে 
সকলে আদর্শ প্রেমের আস্বাদ পায় । 

এই কার্যের সুষ্ঠ, পরিচালনার জন্য একটা কর্ম্মধারার 
প্রয়োজন । নিয়ে একটা কর্মধারা দেওয়া হইল। আদর্শ 
গৌরৈকনিষ্ঠ সভ্যগণ সকলে মিলিয়া উহার দোষগুণ বিচার 


' করিয়া একটা সর্বজন সন্মত কর্শর্ধীরা রচন! করিলে সুখী 


হইব । এই কর্মধারা অন্তরের সহিত গ্রহণ করিলে বর্ণবিদ্ধেষ, 
জাতিভেদ, বিভিন্ন স্বার্থের ঘাঁতপ্রতিঘাত, অগৎব্যাপী হিংসা 
প্রবলের অত্যাচার সবই ক্রমশঃ 


প্রেমের ভিত্তিতে আন্দোলন চালাইয়৷  শ্রীগৌরাঙ্গের 
পরিকল্পিত বিশ্বপরিবার সংস্থাপনই ৪. G. হু Aএর প্রধান 
উদ্দেশ্য । 
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১। গৌরলীলা গ্রন্থের প্রচার, প্রকাশ ও নর্কজনগ্রাহ 
সংস্করণ বাহির করা। 

২। ভারতের বিভিন্ন ভাষাতে" এবং-ইংরেজী, ফরাসী, 
জার্মান, রাসিয়ান* প্রভৃতি ভাষাতে গৌরলীলা৷ গ্রন্থ অসুবাদের 
জন্য একটা স্তায়ী লেখক-সঙ্ব (প্রয়োজন হইলে পারিশ্রমিক 
প্রদানে ) সংগঠন করা ।- 

৩। একটী মাসিক পাবার হানে এক লী 
কি ও উহা দ্বারা কিরূপ জগৎব্যাপী সৌত্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত 
হইতে পারে তাহ! সকলকে জানান । বর্তমানে জশ্রীমাদাদা? 


এই কাৰ্য্য যথাশক্তি করিয়া যাইতেছে। 8. G. Y. A. 


ahd 


৬৫৪ ” স্ীজীমা-দাদ! [ ৩য় বৰ্ষ, ৩য় সংখ্যা 


নাম দিয়! অনুরূপ একখানা ইংরেজী ও হিন্দি এভিসন '' গৌরবের" জয়ন্তী উৎসব করিয়া গৌরধরম প্রচারের 
বাহির কর] । ১, -* সহায়তা করা । 


২. ৪1 বাংলা, ও বাংলার বাহিরে আদশ গৌরভক্তদের le বলা হার বত একট প্র ও 
দ্বারা নদীয়াযুগলের সেবা প্রচার, গৌরবিষয়ক বক্তৃতার তৎসংলগ্ন এ বড় লেকচার হঙ্কু লাইব্রেরী প্র ) 


TRON লজ কচ লী ৭ প্রথম থেকে মঠ দফায় বর্ণিত কর্মসুচি গহণ করিতে 
পরিচালনা করা। যে অর্থের প্রয়োজন তক্জনত 8. ও... 4:এর সভ্যদের 
কাছ থেকে বৎসরে ১ টাকা..করিয়া টাদা গ্রহণ । -এতদ- 

৫1. মাঝে মাঝে গৌরলীলা এছ, গৌরী ও আব ব্যতীত বৃহৎ সব.দানই সাদরে গ্রহণীয়। | 


শ্রীমতী := | 
j (১) 84 (৩) 

HD. A) | - " মুদ্ সুমধুর হান্ত দরশনে ধার, '- 
নবন্বীপাদ নদীয়ার প্রাণধন, - *, ,  উছলিত ত্ৰিভুবন--সুথ পারাবার। 
যদয়বিলাদী নাথ, তুবনমোহন ; 8, * , নিতি নব শোভাময় সো-চাদবদন, 

. নু ” | | ভকত-চকোর সুধা পিয়ে অন্ুক্ষণঃ 
নবদ্ধীপময়ি, গৌর-চিত্তবিলাসিনী, io - ' চন্্ৰবদনী, গোরা-মানসমোহিনী ;' - : 

'_ দোহার চর্ণ-ছায়! মাগিছে দুথিনী। ' "1" যুগলের পদছায়। মাগিছে দুখিনী ।। - 

2 } ‘-' 1," নয়ন-আনন্দ, চিত্ব-আনন্দবর্ধন : - 

(২) ৮ 7. ভুবন-আনন্দ, আনন্দের. নিকেতন ; 
এ 7 5৪ ... এ. ১০. প্রিয়াজী, নাথের হৃদি আনন্দ-দায়িনী ; 
রাতা উতপল ছুটা পদতলে যার, 25 যুগলের পদছায়া মাগিছে ছুখিনী। 
৮১০. ভুল মধুলোভে ভ্রমে অনিবার.) ₹ ২ ১২ ,, ০ ৫ ৃ 
£ অরুণ বরণ নয়ন-কমল। 
প্রেম-রোষাবেশ ভরে হইলে মানিনী, .. ", *. করুশা-সায়রে সদ! করে টলমল): 
' গৌরচন্্র ধার পদ ধরেন আপনি । - - * “০, ুনীল-বরণা নেত্র-স্তঙ্গ দুটা বীর : 
লই জার গোঁফ চিতবিহানণী,, শি পালের মু দিব 


রঃ হি দুখিনী যুগল পদে মাগে যুড়ি কর 
.  যফ্যালের পদ-ছায়া মাগিছে দুখিনী। . . . শুভৃষ্টিপাত দোহে কর একবার |. 


পট 


: শ্রীচুনীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 


হে সুন্দর! আর বাশী বাজাইবে-কত ! কোথা যায় কেন যায় সে-ত নাহি.জানে হায় 
চিন্ত মোর নৃত্য করে ময়ূরের মত! ' কে যেন আগুণ দিল প্রাণে ধরাইয়া। 
জীবন-যমুনা-কুলে আমার রাধিকা ভুলে চলার আবেগে সে যে চলে গড়াইয়া। 
ব'সে আছে যেন ধ্যানে যোগিনীর মত। কোথা যেন যেতে হবে এই শুধু জানে । 

" হে সুন্দর} “আর বাঁশী বাজাইবে কত! কে যেন পরাণ'ধ'রে নিশি দিন টানে, 


ভেসে গেছে হাঁয় কোথা! কুলের আগল। নদীর মতন বয়ে, বড় হতে বড় হয়ে 
বীশরী করিল আজি রাধারে পাগল! . ছুটিতেছে, হায়, কোন্‌ অন্ধানার পানে । 
রহিতে ন! পারে ঘরে কে যেন বীর্পীর স্বরে কোথা যেন যেতে হবে এই শুধু জানে। 

, বাহির করিয়া আনে টানিয়া অশচল। * যায় আর গায়; আর, গাঁয় আর যায়। 
বাশরী করিল আজি রাঁধারে পাগল। যাওয়াই গাওয়ায় গাওয়াই যাওয়ায় । 
বংশীরবে বজ্র যেন ডাকে গর গর গতি হ'য়ে গীতি উঠে গীতি হয়ে গতি ছোটে, 
দংশিল বাশরী প্রেম-বিষে জরজর |. দৌহে মিলি’ দুহু-সূনে এক হ'য়ে যায় । 

' ডাকে বাশী আয়ন আয়, ছুটে আয় কে কোথায়, ‘হরিণীর’ এই মায়! পরাণ কায়৷ 
ভরা এই যমুনায় হইতে অমর । যমুনার কূলে-কুলে আজো বাজে বাঁশী । 
বংশী রবে বজ্র যেন ডাকে.গরগর। নিখিল ডুবিয়া যায় রাধা-প্রেমে ভাসি' | ' 
নাহি ভয় নাহি লাজ নাহি কোন বাধা । আজো রাধা আসে, হায়, কেঁদে কেঁদে ফিরে যায়, 
পাগল হইয়া ধায় পাঁগলিনী রাধা । কত মান অভিমান কত অশ্রু হাসি। ' 

. বাঁশী যত ডাকে আয় তত. সে যে ছুটে যাঁয়,' প্রেমের পুর্ণিমা সেই, ভালবাসাবাসি । 
কি যেন কি প্রাণে চায় সাধিতে কি সাধা। ৬১ 
Ws হইয়া ধায় পাঁগলিনী রাধা। বাকের ৭৯৯ সেথায় বিহার রুরে 
' পায়ে পায়ে কত সাপ রয় জড়াইয়া। প্রেমে দুই এক হ'য়ে যুগল মিলন। - 

চিন্ময় সে প্রেমলীল! সে যে চিরস্তন 1 


জোর ক’রে ছুই পায়ে দেয় সরাইয়া। 


সস 


জ্ঞানী 
আবছুর রহমান 
জানিয়! ধর্মের কাজ যে জন না ছাড়ে , 
চিনিয়া পাপের কর্ম্ম কভু নাহি ধরে 
এই মত' লোক বটে_খাঁটা জ্ঞানবান্‌ 
এখানে বিচার নাই মুর্খ কি বিছবান্‌।' 





' কাঞ্চন সুঁনীরী আরতি করে,।। 


মাধুরী নেহারে পিরীতি ভরে। * * -- 


. অমিতা সেখানে দাড়িয়ে আছে, 


যালিকা পরা?য়ে দুহণার গলে 
ফুল-সাঁজ দিয়ে সাজান হ’লে '- 
চাঁমর লইয়া বীজন' করে; ' 
পিরীতি সবার উথলি’ পড়ে। 
আখি চুলু লু ছলিছে দেহ, 
_ প্রেমে থির নাহি পাইছে কেহ, 


" দেখিয়ী সবার পিরীতি রতি 


শ্রীমতী অধীর হইল অতি 
ভাবিছে শ্রীমতী-_সবীরা যত' 


সেবা কঃরে নখ পাইছে কত? - 


₹ সে কেন ইহাতে বঞ্চিত রাবে !, 


''যে প্রেমে তাঁসিছে সখীরা সবে! ' 


আসন হইতে নামিল তাই__ 
প্রিয়ার প্রেমের অবধি নাই ! 
সখীগণ (হৈযে--প্রেমেতে ভাসি? 
বিদ্যুতের, মত নামিয়া আসি’ 
কাঞ্চনা সখীর নিকট হতে - 
চাঁমর' লইল'আঁপন হা 
বীজন করিতে লাগিল তবে) 
অপার আনন্দে ভাসিল সবে। 
কাঞ্চনা লইল চামর আর, 
সুখের সবার নাহিক পার। 


আরে! কত সধী রয়েছে কাছে। hn 


। 


দিব্যাসনে' বসে গৌরাঙ্গরায় .. ' 


. পিরীতি পাখারে থই না পায়। 


শ্রীমতী করিল এ হেন রঙ্গ-_. 

সেবা লাগি’ লৈল সখীর'সঙ্গ 1: 

সেবা গ্রহণেভে যে সুখোদয়, ' 
নাট: I 
আপনার সুথ যে জন খোঁজে , 
প্রেম-সুখাত্বাদ সে নাহি বোঝে, ০২. 


. সেবা যে শ্রীমতী গ্রহণ করে, . 


সেহো সখীদের, সুখের তরে । ' - 

সর্থীর কথায় না করে আন, *, 

না হলে সখীর! করয়ে মান, 
ম্হাভাবসার যে বস্তু হয়ঃ ,- :.* "1 8 
অভাব সেথায় কেমনে রয় 1. 3". * 
মহাভাবময়ী তথাপি দেবী ১" 
শিখা’ল-জীবেরে আপনে সেবি | .. , 
তাই আন্ত ধনী.আসন হ'তে - -।,- 


' বীল্পন করিল সথীর মনে, পা 


আশানতা! * হেরে আনন্দ মনে-।7-,' 
বালিকার মুখে এ সব শুনে * ১ 
অন্থপ-ঝুরিছে দাদার, গুণে | ৬, ' 
দাদ! মা'র আর কি কব কথা 
অল্প বয়স শ্রীআশাঁলতা 
তাদের অহেতু কৃপার বলে 

মাধুরী হেরিল প্রেমেতে গ’লে৷ 








* ইহার বয়স তখন ৯1১০ বৎসর । পিতার গৃহে থাকিয়া! নদীয়াযুগল সেবাদ্বারা পিতামাতার সাহাধ্য .করিতেন। 
তাহার সেবা থে প্রতু-প্রিয়াজী গ্রহণ করিতেন তাহার বহু প্রত্যক্ষ নিদর্শন পাইতেন। তিনিই প্রায় আরতি করিতেন । 
একদিন তিনি স্বপ্নে দেখেন চামরের আঁর্তিকালে- প্রিয়াজী .আসন হইতে. নামিয়া তাহার হাত হইতে চামর নিলেন 
এবং নিজেই প্রভুকে চামর বীজন করিতে লাগিলেন.।। কাঞ্চমাদেবীই প্রকৃত সেবার অধিকারিণী, মেয়েটা তাহার 
অন্ুগতা ; তাই এরূপ লেখা হইয়াছে। সেই মেয়েটা ০০০০০০০৪০০০ 


সৌভাগ্য পাইয়াছেন। 


শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের উৎপত্তি 


প্রগৌরাঙ্গসুন্দর লোকচক্ষুর অগোচর হইয়াছেন । তাহার 
স্থানে শ্রীনীলাচচন্দ্র বিরাজ করিতেছেন। ক্রমে রথযাত্রার 
সময় আসিল। শ্রীক্ষে্র লোকে পরিপূর্ণ হইল। সাধারণ 
লোক আনন্দ উৎসাহে বিহ্বল হইয়া পড়িল। কিন্ত 
জীপ্রভুর ভক্তের মনে সুখ নাই। এই উৎসবে তাহাদিগের 
শোকসিদ্বু উথলিয়া উঠিল। যাহাকে লইয়া এই উৎসব, 
যিনি এই উৎসব এক প্রকার সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহার 
শক্তিতে লোকে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া এই উৎসবে নৃত্য 
করিয়া! বেড়াইত/_সেই নয়নানন্দ, সেই প্রেমমুরতি, সেই 
সহাঁস্যবদন, সেই কমললোচন, ছুঃখ তাঁপিতের অমিয়সাগর 
আজ কোথায় ! k 

শ্রীগৌরচন্দ্রের অন্থুরক্ত পার্যদ-ভক্তগণ শ্ব স্ব গৃহে মৃতবৎ 

. পড়িয়া আছেন। উৎসবে যোগদান করিবার অবস্থা তাহাদ্রে 
নাই। কিন্তু ধাহাদের উপর এই উৎসবে সেবার ভার 
আছে, তাহাদের অবস্থা আরও শোচনীয়। 
. মহারাজা গজপতি প্রতাপ রুদ্রের এই অবস্থা। তাঁহার 
.সেবাঁ_রথ চলিবার আগ্রে অগ্রে সুবর্ণ মাজ্জনী লইয়া পথ 
পরিষ্কার কর1। শ্রীত্গন্লাথের এই সেবা তাহার কুলধর্ম্ম, 
সুতরাং ইহা তাহার করিতেই হইবে. কাজেই তাহার 
আসিতে হইয়াছে। 

'তিনি ঝাঁটা লইয়া নির্বাক নিষ্পন্দ ভাবে রথাগ্রে দাঁড়াইয়া 
"আছেন। একে একে সমস্ত কথা তাহার মনে উদয় 
হইতেছে, আর তিনি অঝোর নয়নে ঝুরিভেছেন। 

প্রথম যখন শ্রীগৌরাঙ্গ নীলাচলে আসেন, তখন মহারাজা 
.েখানে ছিলেন না, কাজেই মহাপ্রভুর বিষয় তিনি তখন 
কিছুই জানিতে পারেন নাই। দক্ষিণদেশ ও অন্তান্ত স্থান 
“ঘুরিয়া শ্রীগ্রভু যখন নীলাচলে ফিরিয়া আঁসিলেন, তখন 


তাহার তত্ব কিছু কিছু জানিতে পারিয়া তাহার সহিত 


মহারাজার মিলিবাঁর ইচ্ছা হইল। তিনি স্বাধীন রাজ।। 
স্বভাবত তাহার যনে, হইল, ভ্রগৌরাক্গের সহিত সহজেই তাহার 
মিলন হইবে: কিন্তু তাহা হইল না। প্রভু বলিলেন, 
‘রাজা ও. রমণী মন্্যাসীদিগের দর্শন করিতে নাই। এইরূপ 


তু 


বাধা পাইয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইবার অন্ত তিনি আরও 
চঞ্চল হইলেন, এবং এই জন্ত নানা ভাবে চেষ্টা ও পীড়াপীড়ি 
করিতে লাগিলেন। তথন প্রভু বলিলেন, এরূপ ভাবে 
উৎপাত করিলে তিনি নীলাচল ছাড়িয়া অন্তত্র চলিয়া 
যাইবেন। ইহাতে রাজা ভয়ে ভয়ে পীড়াপীড়ি করা ছাড়িয়া 
দিয়া প্রভুর কৃপার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া রহিলেন। 

এমন সময় রথের উৎসব আরম্ভ হইল। প্রভু সাদপাঙ্গ 
সঙ্গে করিয়া উৎসবস্থলে আসিলেন। আসিয়া! দেখেন যে, 
রথ চলিতেছে, আর মহারাজ! ঝাটা হাতে করিয়া রথের অগ্রে 
অগ্রে ঝাট দিতে দিতে বাঁইতেছেন। মহারাজ! স্বাধীন 
হিন্দুরাজা। একমাত্র তিনিই মুসলমান শক্র দ্বারা বেঠিত 
হইয়াও স্বাধীনতা বজ্ঞায় রাখিতে পারিয়াছেন। এইরূপ 
প্রবল পরাক্রান্ত রাঁজা এই নীচসেবা করিতেছেন দেখিয়া 
পরীপ্রতুর নয়নে জল আসিল। এই হইতে প্রতাপরুদ্রের 
ভাগ্য ফিরিল, তিনি প্রতুর বড় কৃপাপাত্র হইলেন। 

বৎসর বৎসর রথোপলক্ষে প্রতাপরুত্র মার্জনী লইয়! 
রথের পথ পরিষ্কার করিতেন, আর প্রভু সেই সেবা দীড়াইয়া 
দেখিতেন। .ইহাঁতে প্রতাপরুত্র আরও উৎসাহিত হইয়া 
এই সেবা করিতেন, আর “আমার সেবা প্রভু দেখিতেছেন,৮ 
এই আনন্দে প্রতাপরুদ্রের নিকট সেই সেবা অতীব সুখকর 
বোধ হইত। 

আজ প্রতাপরুদ্র সেই স্বর্ণের মার্জনী লইয়া সেই স্থানে 
সেই সেবা করিতেছেন। কিন্তু আজ প্রভূ কোথায়? কে 
আর তীহাঁর সেবা দেখিয়া আনন্দিত হইবে? কে আর 
মধুর হাস্য করিয়া উৎসাহ দিবে? কাজেই আজ প্রতাপরত্্ 


সেবা করিয়া সুখ পাইতেছেন না। তখন তিনি সেই 


ঝঁণটা বক্ষে ধারণ করিয়া রোদন করিতে লাঁগিলেন। আর 
তাহার পাত্রমিত্র তাহাকে নানাভাবে সাম্বনা' করিতে 
লাগিলেন । - 

অতি কষ্টে এই সেবাকাধ্য শেষ করিয়া রাজা গ্রতাঁপকুদ্র 
গৃহে আসিলেন এবং কবি কর্ণপুরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। 
কবিকর্ণপুর আসিলে রাজা তাহাকে লইয়া নিজ্নে 


৬৫৮ 


বসিলেন এবং শোকসন্তপ্ড হৃদয়ে বলিতে লাগিলেন, “হে 
কবি! সেই জগগ্নাথদেব, সেই রথোৎসব সেই লোক-সংঘটন, 
সেই পথের ছুধাঁরে উপবন ইত্যাদি সবই আছে, কেবল নাই 
আমাদের প্রাণের প্রাণ মহাপ্রভু! তাহার বিহনে আজ 
ত্রিতুবন শৃন্ত বোঁধ হইতেছে । এই রখোঁৎসবের সময় প্রভু 
রথাগ্রে নৃত্য করিতেন। তাহা দর্শন করিয়া সকলে আনন্দ- 


শ্ীপ্রীমা-দাদা 


[ ওয় বৰ্ষ, ওয় সংখ্যা 
সাগরে ভাসিত। এখন আর প্রভুর সে মধুর নৃত্য দেখিতে 


না পাইয়া জীবন ধারণ করা দুঃসাধ্য হইতেছে। অতএব * 


হে কৰি! তুমি শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাবটিক একখানি নাটক 
রচনা কর। আমি তাহাই অবলম্বন করিয়া কোন প্রকারে 
জীবন ধারণ করিব 1৮ | 


পপ 


রথাগ্রে নৃত্য 


শ্ীবলরাম দাস 


টার আর রথাগ্রে নৃত্য ' 


আমাদের মহাপ্রভুর সৃষ্টি । শ্রীগৌরাঙ্ের এই 'রথাগ্রে নৃত্য” 

কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিয়া চিত্তশুদ্ধি করিব । 

রথযাজার পূর্বাদিন সমস্ত রাত্রি সুসজ্জিত করা হইল ।, 
পরদিবস : শ্ী্গন্নাথদেব শ্রবলরাম ও নুভদ্রা সহ রথে 
আরোহণ করিলেন! 

. এদিগে শ্রীগৌরাঙ্গসন্দর পার্যদভক্তগণসহ অতি প্রত্যুষে 
গদ্দান্মান করিলেন। তৎপরে গোবিন্দের হন্তে তাঁহার যে 
শুদ্ধ কৌপিন ও বহিবাঁস ছিল তাহা পরিধান করিয়া গৃহে 
আসিলেন। আর ভক্তগণ স্ব স্ব গৃহে যাইয়া উত্তম বসন 
পরিধান করিয়া প্রভুর' কাছে গেলেন। এদিকে বাণীনাথ 
বহুতর ফুলের মাল! ও চন্দন সংগ্রহ করিয়া প্রভুর কাছে 
আনিলেন। গ্রন্থ প্রথমে নিজ শ্রীহস্তে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে 
চন্দনে,চচ্চিত করিলেন । তৎপরে ধাঁহাঁদের স্বক$ কোঁকিলকে 
“পরাজিত করে, এইরূপ গায়ক বাছিয়া তাহাদিগকে কীর্নে 
নিয়োজিত করিলেন । ইহাদের মধ্যে কয়েক জনের নাম 
দিতেছি । ষথা,--শ্রীবাস, শ্রীরাম, স্বরূপ দামোদর, বাসুদেব, 
মুকুন্দ, বক্রেশ্বর, দামোদর পণ্ডিত, নারায়ণ, শ্রীকান্ত মকরধবজ, 
শুভানন্দঃ বল্লভাচাধ্য, হরিদাস, রঘু ইত্যাদি। ই'হাদিগকে 
প্রভূ মালা চন্দনে ভূষিত করিলেন । যাহারা কীর্ডনে যোগ 
দিবেন তাহারা কটি আটিয়া বান্ধিলেন। তখন ভক্তগণ 
পরিবেঠিত হইয়া “জয় অয়” শব্দ করিতে করিতে প্রভু গৃহ 
হইতে বহি্তি হইলেন। 


চলিয়া চলিয়া! চলে হরি বলে গোরারায়। 
হরি বলে গোরারায় নয়ন্জলে ভেসে যায় ॥ 
এই--সাঙ্গপাঙ্গ সঙ্গে লয়ে মাঝখানে গৌরাঙরায় ॥ 
পার্ধদভক্তদিগের মধ্যে কাহারও হস্তে মন্দিরা, কাহারও 
করতাল, কাহারও ভেরি, আবার কাহারও স্বম্বে মৃদঙ্গ, 
কাহারও মাদল । 
রথাগ্রে আগমন করিয়া শীপ্রভু প্রথমে শ্রীবলরাঁমকে, 
তৎপরে শ্রীন্রগন্নাথকে প্রণাম 'করিলেন। শেষে জীঁগৌরাগ 
“জয় জয়” বলিয়া উচ্চধ্বনি করিলে, লক্ষ লক্ষ লোক “জয় 
জয়” বলিয়! উঠিল। তৎপর প্রভু করজোড়ে শ্রীজগন্নাথদেবকে 
স্তব করিতে লাগিলেন। তদ্যথা_ 
জয়তী জয়তী দেব দেবকী নন্দনোংসৌ 
জয়তী জয়তী কৃষ্ণ বৃষ্টিবংশপ্রদীপ । 
জয়তী জয়তী মেঘশ্তামলঃ কোঁমলাঙ্গৌ 
জয়তী জয়তী পৃথ্বীভারনাশো মুকুন্দঃ ॥ 
স্তব করিতে আরম্ভ করিবামাত্র শরগৌরসুন্দরের পদ্ম- 
পলাশ-লোচন-তারা জন্যে ডুবিয়া গেল। তখন নয়ন-জল 
বদনে আসিল। সঙ্গে সঙ্গে নয়ন জলে ভরিয়া গেল ও 
বেগের সহিত আসিয়া বদনের জলের সহিত' মিশিয়া তাহার 
বেগ বৃদ্ধি করিল। তখন মুখের ধারা গড়াইয়া বুকে 
আসিল। কিন্তু ধারার বিরাম নাই, উপযুপরি ধার! 
আসিয়া বুকের ধারা ত্রিধা হইয়া খরতর বেগে মৃত্তিকা 
পড়িতে লাগিল, আর সেই জলে পৃথিবী আর্দ্র হইয়া গেল। 


আধাঢ়, ১৩৫১] 


প্রভুর নয়ন তখন নিমেষহারা হইয়া জগন্নাথের বদনে 
আরোপিত রহিয়াছে । হঠাৎ, প্রতু মৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। 
নিত্যানন্দ ও স্বরূপ পার্শ্বে ছিলেন। তাহারা তাড়াতাড়ি 
প্রভুকে ধরিলেন। আর গজপতি প্রতাপরুদ্র দ্রুত পদে 
আসিয়া প্রভুর পার্শ্বে বসিলেন এবং তাহার শ্রীচরণকমল 
আপন কোলে লইয়া সেবা করিতে লাগিলেন । মহারাজা! 
আমিতেছেন দেখিয়া সকলেই পথ ছাড়িয়া দিলেন । 

ক্ষণকাল পরে প্রভু চেতন পাইয়াই উচ্চৈম্বরে “জয় 
জগন্নাথ” বলিয়া উঠিলেন এবং মধুর নৃত্য করিতে লাগিলেন । 
প্রভু নৃত্য করিতেছেন দেখিয়া, পাছে নৃত্যের কোন ব্যাঘাত 
হয়, এই জন্ত মন্ত্রী ভক্তগণ হাত ধরাধরি করিয়া মণ্ডলী করিয়া 
তীহীকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। 
'_ কিন্তু সেখানে লক্ষ লক্ষ লোক সমবেত হইয়াছেন। এই 
রথোৎসবে সকলেই সাধারণত উন্মত্ত। তারপর প্রভু কি 
করিতেছেন তাহা দেখিবার জন্য প্রায় সকলেই এরূপ সংজ্ঞা- 
হারা হইয়াছে যে মরণ-বাচন জ্ঞান পর্য্যন্ত তাহাদের নাই। 
সকলেই ঠেলাঠেলি .করিয় প্রভুকে : দেখিবার চেষ্টা 
করিতেছে। গজপতি প্রতাপক্রদ্রকেও পশ্চাৎ হইতে সকলে 
ঠেলিতেছে। 

গন্গপতি প্রতাপরুত্্র প্রবল প্রতাপান্থিত রাজ! ৷ মল্লযুদ্ধে 
তাহার সহিত কেহই পারিত না। মুমলমানদিগের সহিত 
তিনি সর্বদা যুদ্ধে রত থাকিতেন। এই প্রতাপশীলী রাজাও 
সেই দলে মিশিয়া গিয়াছেন।. তিনি তখন মহাপ্রভুর 
ক্কপাপাত্র হইয়াছেন। তাহাকেও কেহ গ্রাহ্য করিতেছে না । 
তিনিও সন্মান চাঁহিতেছেন না। তাহার মন প্রাণ 
তখন শ্রীগৌরাঙময় হইয়াছে, তাহার সুখসাচ্ছন্দ্যই তখন 
গজপঠির একমাত্র লক্ষ্য । তাই তিনি তাহার গণসহ বাহিরে 
আর একটি মওলী করিয়। প্রভুকে রক্ষা করিতেছেন। প্রভু 
তখন অভ্যন্তরস্থ মণ্ডলীর মধ্যস্থলে নৃত্য কৰিতেছেন। 

প্রভুর নৃত্য সম্যকরূপে বর্ণনা কর! দুঃসাধ্য । কারণ 
তিনি সকল সময় একরূপ ভাবে নৃত্য করিতেন না। নৃত্যে 
তিনি নিত্য নূতন ভাব প্রকাশ করিতেন। নিত্য নুতন 
হইলেও তাহার সব নৃত্যই মনোহর । যখন যে নৃত্য যিনি 
দর্শন করিতেন, তখনই তাহার অঙ্গ এলাইয়া পড়িত। 


রথাগ্রে নৃত্য 


৬৫৯ 


প্রভু নৃত্য করিতেছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ বাহু উর্দ্ধে 
তুলিয়া আঙ্গুলে জপের মালা ঘুরাইতেছেন। ঘুরাইতে 
ঘুরাইতে মাল! নিক্ষেপ করিতেছেন, আর মালা জগন্নাথের 
গলায় পড়িতেছে। । 

কখন বা প্রভু “জয় জগন্নাথ” বলিতে ষাইতেছেন, কিন্তু 
কথা স্পষ্ট বাহির হইতেছে না,_গদগদ স্বরে জঙ্গ গগ 
বলিতেছেন। আবার কখন প্রভু জগন্নাথের দিকে চাহিয়া 
হাসিতেছেন, আর জগন্নাথ যেন তাহাকে ধরিতে আসিতেছেন 
দেখিয়া তিনি পলাইতেছেন। কখন আবার ঠাহার' 
মুখপানে চাহিয়া অস্পষ্টভাবে কি বলিতেছেন তাহা বুঝা 
যাইতেছে না। আবার অন্ত সময় মনের ভাব ব্যক্ত করিতে 
না পারিয়াঃ হাত নাড়িয়া মুখ নাড়িয়া অভিনয় করিয়া উহা 
ব্যক্ত করিতেছেন। এইরূপে সকল সময় প্রতুর মন প্রাণ 
একেবারে জগন্নাথে নিয়োজিত । সেখানে যে ভক্তগণ ও 
লক্ষ লক্ষ লোক দীড়াইয়া আছেন, সে জ্ঞান তাহার নাই। 
হঠাৎ প্রভু উদ নৃত্য আরম্ভ করিলেন। তাহা দেখিয়া 
সকলে ভয়ে ভয়ে দূরে সরিয়া গেলেন! আবার প্রভু 
ঘুরিয়! ঘুরিয়! নৃত্য করিতে লাগিলেন, আর তাঁহার নয়ন-জলে 
নিকটস্থ লোকের! স্থাত হইতে লাগিলেন। নৃত্য করিতে 
করিতে তিনি মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সন্মুখে রথ 
আসিতেছে দেখিয়া শ্রত শত ভক্ত হাহাকার করিয়া 
উঠিলেন এবং প্রভুকে উঠাইয়! এক পার্শ্বে লইয়া! গেলেন। 

ইতিমধ্যে প্রভুর চেতন হইল, এবং তিনি রাধাভাকে 
বিভাবিত হইলেন। তখন তিনি বলিতেছেন, “বন্ধু, এ 
কুরুক্ষেত্রে হাতি ঘোড়া লোকের কলরব। তুমি আমাকে 
বৃন্দাবনে লইয়া চল!” ইহা বলিয়া মাটিতে বসিয়৷ মন্তক- 
অবনত করিযা তিনি নখদার। ত্রিভঙ্গাক্কৃতি অশকিলেন। 
কিন্তু তাহার নয়ন জলে উহা মুছিয়া গেল। তিনি আবার 
অশাকিলেন, আবার মুছিয়া গেল! এইরূপে তিনি পুনঃপুনঃ 
অশকিতেছেন, আর মুছিয়া যাইতেছে। রথ চলা তখন বন্ধ 
হইয়া গিয়াছে । লক্ষ লক্ষ লোক মুগ্ধ হইয়া প্রভুর ভাব 
দেখিতেছে। এইরূপ বার বার চিত্র আথিতে প্রভুর নথে 
পাছে ব্যথা লাগে, এইজ স্বরূপ তাহার নখের তলে নিজ 
হস্ত পাতিতেছেন। lb 


৬৬০ 


কিছুক্ষণ পরে তাঁহার এ ভাব কাটিয়া গেল। তখন 


তিনি ভক্তদিগের সহিত ক্রীড়া ও সঙ্গে সঙ্গে মধুর নৃত্য -' 


করিতে লাগিলেন। এমন সময় সন্মুখে দেখেন বক্রেশ্বর। 
অমনি তাহাকে ধরিয়া আলিঙ্গন. করিলেন। কিন্ত আলিঙ্গন 
করিয়া তৃপ্তি হইল না, তখন তাহার গলা ধরিয়া মুখচুম্বন 
করিলেন। চাহিয়া দেখেন পার্থখে স্বরূপ দামোদর । 
অমনি তাঁহাকে আলিঙ্গন, করিতে গেলেন। কিন্তু স্বরূপ 
তাড়াতাড়ি তাহার চরণে পড়িলেন। তখন স্বরূপকে উঠাইয়া 
প্রভু হৃদয়ে ধরিলেন এবং গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া মুখচুম্বন 
করিলেন । সেই মুহূর্তে মনে হইল তিনি যেন প্রভুর দেহে 
প্রবেশ করিলেন। কারণ তখন হ্বরূপকে কেহ দেখিতে 
পাইলেন না| যথা শ্রীচৈতন্তচরিত মহাকাব্যে_- 
, দধাব কটিহুত্রকং প্রভুবিভীত-দামোদরঃ- 
,*  স্বক্নপ ইব তশ্ত.কিং ষতিবরোইয়মুদ্ঘ্ঘতে। : 
। -  ষ এষ নটনোৎসবে হৃদয়কায় বাগংভ্িভিঃ 
'শচীনুত কলানিধো প্রবিশতীব সান্ত্রোৎম্বুকঃ ৷ ' 
ও এই দেখিলেন দুইজনে এক হইয়া গেলেন, আবার 
পৃথকিক্ৃত হইলেন। তখন দুইজনে মিলিত. হুইয়! নৃত্য 


করিতে লাগিলেন. .ক্ন দুইজনে হস্ত উত্তোলন করিয়া .... 


কর ধরাধরি ও মুখোমুখি হইয়া! নৃত্য করিতেছেন। কথন 
উভয়ে উভয়ের বাহু ধরিয়া! নৃত্য করিতেছেন। কথন 
ফেরাফেরি করিতেছেন, কখন বা শ্রীগৌরান্গ স্বর্ূপের মুখে 
নয়নপন্ম অর্পণ করিয় তাহার চিবুক ধরিয়। নৃত্য করিতেছেন, 
আর উভয়ের নয়নে নয়ন মিশ্রিয়। গিয়াছে ।. এই নৃত্য, 
দেখিয়া কি এই মহাজনের পদ সৃষ্টি হইয়াছে? যথা 
হেরা হেরী ফেরাফিরি ধরাধরি বহু । 
. পূর্ণিমার চাদে ষেন গরাশিল রাহ ॥ 


& 


'ভ্ীভীমা-দাদা। 


[ ৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা 
আবার স্বরূপ সিংহের কটি হইতেও ক্ষীণ যে প্রভুর কটা 


"তাহা অড়াইয়া ধরিয়াছেন এবং প্রভু স্বরূপের গল! ধরিয়া 


উভয়ে নৃত্য করিতেছেন - আবার প্রভু স্বর্ূপের কটা 
ধরিয়াছেন, আর স্বরূপ বক্র হইয়া প্রভুর জামু ধরিয়া নৃত্য 
করিতেছেন। যথা-_শ্রীচৈতন্ত মহাকাব্য__ 
উন্মীলন্মকরন্দ সুন্দরপদন্বারবিন্দো- 
ল্লাসছিস্তাঁসঃ ক্ষিতিষু প্রকামমদুনা নামোদবেরেণ প্রভূ: | 
আছটন্ধ করকট নলৈরিত ইতোত্াদবোধা : 
- গুরু ম্নেহার্রেণ দুরোপগৃহ্তিপদো! নৃত্যন্নসো দৃশ্ততাং॥ 
আবার কথনবা. দক্ষিণ দিকে স্বরূপের ও বামদিকে 
বক্রেশ্বরের - হস্ত ধরিয়া ভ্রুতপদে নৃত্য করিয়া একবার 


- ভ্তগল্নাথের দিকে অগ্রবর্তী হইতেছেন, আবার গুঁরূপ নৃত্য 


করিতে.করিতে পশ্চাতে হটিয়া আসিতেছেন। হে ভক্তগণ 
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হরি বলে আমার গৌর নাচে ॥ 
গৌর আর স্বরূপ নাচে. পরগন্জাথ দেখে ॥ 
ভক্তগণ জয় জয় বলিতেছেন মুখে ॥ 
স্বরূপে -ধরিয়া “প্রভু করেন আলিঙ্গন ॥ . 
বার বার স্বরূপের 'চুম্বিছেন বদন ॥ 
দুই অঙ্গ এক হলো দেখে ভক্তগণ ॥ 
গৌর অঙ্গে স্বরূপ আমার.হলো অদর্শন ॥ 
শ্বরূপ আর গৌর নাচে বাহু ধরাধরি। 
দুহে-ছুহার হেরে রূপের মাধুরী ॥ 
কর ধরি নাচি নাচি : আগুইয়া যায় । * 
"নাচি হটে আসে রুল ঝুম বাজে পায়। 
বলরাম দাস কহে শুন গুপ্ত কথা । 
প্রভু যবে রাধা হয় স্বরূপ ললিতা ॥ 


পত্রসং গ্রহ 
রীত্রীদাদার চিঠি 


পৌঁরাব্দ ৪২৭ ১লা কার্তিক 
প্রাণের ভাই নবদ্বীপ, (১) 


তোমাকে শ্রীমতী প্রিয়ান্্ী ভাই বলিয়াছেন, আমাদের 
অনাখিনী কাঙ্গালিনী বিরহবিদপ্া শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া বহুদিন 
পরে প্রুকে পাইয়াছেন। আজ প্রাণনাথকে নিয়া ভাইয়ের 
বাড়ী উপস্থিত। শ্রীমতীর মুখখানা আদর সোহাগ ভরা 
ভাবিয়া আমি জগৎ সুখময় দেখিতেছি। তুমি আমার প্রাণ 
জুড়াইয়াছ, এখন ভাই ভগ্নী মিলিয়া আমাদের প্রেমময় 
ঠাকুরকে প্রাণ ভরিয়া দাজাও, নাচাও, খাওয়াও, শোওয়াও। 

তোমার পত্র শুনিয়া শ্রীমা আনন্দে অশ্রুপাত্ত করিতে 
লাগিল । আমি কেবল ভাবিতেছি কি আনন্দ! কি আনন্দ ! 
এতদিনে তোমার নবদ্বীপ নামের সার্থকতা ফলাইয়াছ। আমি 
তোমাদের মত ভাই পাইয়া ধস্ত। শ্রীমার আশীর্বাদ লও। 
মধ্যে মধ্যে ভ্রীতীনিমাইটাদ ও শ্রিয়াজীর কুশল শ্রীমাকে দিও । 
প্রিয় ভাই হরচগ্্র ও গোবিন্দ (২) দাদা মা--তাহারা মঙ্গল 
মত নিজস্থান পরিক্রমা করিয়া আসিয়াছে শুনিয়া আনন্দ 
হইল। জয় গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া ৷ 

তোমার দাদা ত্রিশ । 


পা 


প্রাণের দাদা ভাই মুকুন্দ, (৩) 

তোমার পত্রখানা ভাইঅমৃত আমাকে জানাইয়াছে, পড়িয়া 
আনন্দ রাখিতে পারিনা, চক্ষে ধারা ছুটিল। ভাগবতে যাহ! 
শুনিয়াছিলাম, তোমাতে তাহা দেখিলাম । গোপীগণ রাস রজ- 
নীতে ছুটিল, কিন্তু কেহ কেহ পতি পুত্র কর্তৃক আবদ্ধ থাকে, 
যাহারা অবরুদ্ধ, তাহাদের তীত্র অনুরাগে আবদ্ধ থাকিয়াও 
সকলের আগে গেল। আপনার অবস্থাও তাহাই, আপনি 
প্রভুর নিত্যদাস, সংসারে থাকিয়াও মুক্ত | আপনার প্রিয় 
দর্শনের অন্য প্রাণ বড় পিপান্ু, জানিনা কবে পূর্ণ হইবে। 
আপনার স্বপ্নটা অতি সত্য, প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা স্বপ্ন নয়, 
আধ্যাত্মিক জগতের লীলা; শক্তি সঞ্চার প্রক্রিয়া, সেই দিন 
হইতে আপনার পুনর্জন্ম হইয়াছে অর্থাৎ আপনি আত্মা হই- 
য়াছেন, প্রাণের ধৰ্ম্ম অবলম্বন করা হইয়াছে, এখন আপনার 
প্রাণে যাহা' উদয় হয়, তাহ! বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস করিবেননা, 
সেই গুরুমুণ্তি (যিনি আপনার ভাব দিয়াছেন) ধ্যান করিবেন। 
তৃণাদপি' ভাব ক্রমে ক্রমে আসিবে। এইরূপ সৌভাগ্য 
কোটীতে গুটীর হয়, মাঝে মাঝে দয়া করিয়া পত্র দিলে কৃতার্থ 
হইব। শ্মার সেহ জানিবেন, জয় গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া। | 
| | আপনার বনন্ত__ত্রিশ। 
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চ. ০) শ্রীনবন্ধীপ চনত বায় ত্রাঙ্গণবাতীয়ার রায় সাহেব জগ রায়ের কনিঠ ভাই হরচ্জ বাবু সরদলো।, তিন ভাই-ই 


শীপ্রিয়াজীকে ভগ্নীস্বরূপে ভজন করেন। ইহাদের সেবিত গৌরবিগ্রহের নাম “জামাইঠাকুর* | ই'হাঁদের মাত! গৌরুকে 
জামাতৃত্বর্ূপ ভবন করিতেন । তিনি এখন গৌরধাম গতা । নদীয়াফালবিগ্রহ সেবা স্থাপনের পর শ্রীদাদা এই চিঠি লেখেন। 

(২) গোবিন্দ বাবু ত্রিপুরা জেলার কৃষ্ণনগর নিবাসী স্বনাম খ্যাত জমিদার ও ধনী ব্যবসায়ী । তীহার'পত্থীকে মা বল! 
হইয়াছে। ইনি বৎসাল্য ভাবে ভজ্জন করিতেন । ‘নিজস্থান’ বলিতে প্রভুর লীলাস্থণী বলা হইয়াছে, হেতু এই প্রীদাদ! মনে 
করিতেন, ইরা পূ পতুর লীবার অমর শ্ীনব্ধীগ খামে বাস করিতেন । 

* (৩) মুকুন্দ বাবুর পূর্বনিবাস বরিশালে মাহিলার! গ্রামে বর্তমানে তাহার বাড়ী যাদবপুরে | এখন তিনি পরলোকগত। 
মুকুন্দ বাবুর ছোট ভাই অমৃত বাবু বরিশালে বি, এম্‌, ইন্‌ষ্টটিউশনের হেডমাষ্টার। শ্রদাদা মাহিলারা যান, তথন সহস্র 
সহ লোকের কীর্তনে বহুদূর পর্য্যন্ত আলোড়িত হয়। মুকুন্দ বাবু ও সময় উপস্থিত না থাকায় বড়ই দুঃখিত হইয়াছিলেন। 
তখন শ্রীজীদাদা কীর্থনসহ তাহাকে স্বপ্নে দর্শন দেন। ইহার পুর্বে তিনি কখনো! শ্রীদাদাকে দেখেন নাই । মাহিলারায় যে 
কীর্তুনের তুমুল তরঙ্গ সমুখিত হয় তাহাও মুকুন্দ বাবুর এ রূপে নয়নগোচর হয়। মুকুন্দ বাবুর পারলৌকিক চর্চা সম্বন্ধে শরীযুত 
মৃণাল কাস্তি ঘোষ কৃত “পরলোকের কথা” গ্রন্থে কিঞ্চিৎ বর্ণিত আছে । “ইহার নাম শ্রীমুকুন্দ লাল দাশ গুপ্ত । 


সপ পপ ৫ শপ ৯ 


লা ভাবহু 


গত বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত পত্র সংগ্রহে শ্রীযুক্ত মৃণীলকাস্তি 
ঘোষ মহাশয়কে লিখিত শ্রীযুক্ত বিধৃভূষণ. সরকার মহাশয়ের 
পত্রের সপ্তম পংতির শেষভাগে অর্থাৎ “অপ্রাকৃত নহাঁশক্তি 
প্রেম যে,"..ইত্যাদি* প্রেমবৈচিত্রে কথাটি প্রেম, বৈচিত্যে 
হইবে। মুদ্রাকরের এই ভ্রম সহযোগী ইষ্ট “বেঙ্গল টাইমস্‌ 
(ঢাকা) পত্রিকাব দৃষ্টি এড়ায় নাই দেখিয়া আমরা আমাদের 
সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি। তিনি এই “প্রেমবৈচিত্র্য” 
কথাটির উপর ভিত্তি করিয়া তাহার পত্রিকায় এই সম্বন্ধে 
. দীর্ঘ সমালোচনা করিয়াছেন। উহা পাঠ করিয়া আমরা 
সহযোগীর পাণ্ডিত্যের প্রসংশা না করিয়! পারিলাম না, কিন্ত 
দুঃখের বিষয় ইহাতে রসগ্রাহিতার অভাব বোধ করিলাম । 
তিনি যদি শব্দটির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া ব্যাখ্যার প্রতি 
একটু দৃষ্টি দিতেন তাহ! হইলে আমাদের উক্তির যাথার্থ্য 
উপলব্ধি করিতে পারিতেন ও ইহাকে Printers devil 
বলিয়া ধরিতে তিনি বেগ পাইতেন না। প্রারম্ভে প্রেম 
বৈচিত্যের অর্থ বলা হইয়াছে, প্রেমাধিক্য বশতঃ চিত্ত 
বিহবীনতা বা হারাই হারাই বোধ। বিত্র বিহীনতা না 
লিখিয়| চিন্তবিহীনতা লেখা হইয়াছে। বৈচিত্য অর্থ 
বিচিন্ততা (বিচিত্ত+ফ্য )। স্থতরাং প্রেমবৈচিন্তয অর্থ, 
প্রেমাধিক্য বশতঃ বিচিত্তত1। “বি” উপসর্গের অর্থ 
বিশিষ্ট ও বিহীন। সুতরাং বিচিত্ততা অর্থ প্রেমে চিত্ত 
বিশিষ্টর্ূপে লগ্ন থাকা বশতঃ নিকটস্থ বস্তুতে চিত্ত বিহীনতা। 
উজ্জলনীলমণিতে শীর্ূপ এই শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন 
প্রিয়ম্ত সম্নিকর্ষেংপি প্রেমোৎকর্ষ স্বভাঁবতঃ ৷ 
যা বিশ্লেষধিয়া্িস্তৎ প্রেমবৈচিত্যমুচ্যতে ॥ 

অর্থাৎ প্রিয়ের সম্নিকর্ষে থাকা সত্বেও প্রেমোৎকর্ষ স্বভাব 
বশতঃ বিচ্ছেদ বুদ্ধিতে যে আতি তাহাকে প্রেমবৈচিত্ত্য 


বলা হয়। প্রিয় ব্যক্তি নিকটে আছে, তথাপি প্রেমাধিক্য" 


বশতঃ চিত্ত আনমনা হওয়ায় অর্থাৎ প্রেমের প্রাবল্যে চিত্ত 
বিশেষরূপে অধিকৃত হওয়ায় নিকটস্থ প্রির বস্তু নাই বলিয়া 


বোধ, অর্থাৎ তাহাতে চিত্ত বিহীনতা হওয়ার দরুণ ষে আত্তি' 


হয় তাহাকে প্রেমবৈচিত্ত্য বলা হয়। 


এই কথা এ চিত্তবিহীনতা বা “হারাই” হারাই’ বোধ 
কথাটী বে লেখা হইয়াছে তাঁর মধ্যে সংক্ষেপে বলা হয়েছে। 
আবার প্রী পক্তির শেষ ভাগেও বল! হয়েছে এই হারাই, 
হারাই, জ্ঞান, সম্মুখে থাকিতে চিত্ত অন্স্থানে যাওয়ার 
দরুণ নাই বলিয়া বোধ । সুতরাং misunderstanding 
বা ভুল বোঝার প্রশ্ন উঠে.বলে মনে হয় না।' তবে 
কথাটা খুব সংক্ষেপেই বলা হয়েছে, কারণ চিঠিখানি লেখা 
হয়েছিল শ্রীযুক্ত মৃণালকাস্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ মহাশয়কে 
আস্বাদনের জন্ত, তাকে আবাদ করাবার জন্ত নহে, নিজেই 
আম্বাদ করবার জন্ত । তিনি কৃষ্ণ ও গৌর উভয় লীলারসেই 
অভিজ্ঞ। তাঁকে বিস্তৃত ,ক'রে বলার প্রয়োজনীয়তাই 
বোধ হয়নি । 

এখানে আর একটী কথা দেখতে হবে) বিশ্লেষধিয়া! অর্থ 
বিচ্ছেদ ( বিশ্লেষ ) বুদ্ধি হেতু । এই বিচ্ছেদ বুদ্ধি হেতুই 
আত্তি হয়।, এই বিচ্ছেদ হয়েছে বলে বোধ হতে পারে 
বিচ্ছেদ হবে ঝলে আশঙ্কাও হতে পাঁরে। তাই 
গৌড়ীয় মঠের সিদ্ধান্ত সরন্বতী ও কুমিল্লার রাধাগোবিন্দ 
বাবু উভয়েই উপরের ওঁ প্রেদবৈচিত্ত্য শ্লৌকের ব্যাখ্যা 
করেছেন--প্রিয় ব্যক্তির সন্নিকটে অবস্থান সত্বেও প্রেমোৎ- 
কর্ষ স্বভাবে বিচ্ছেদের ভয়ে যে আত্তি হয় তাহাকেই 
প্রেমবৈচিত্ত্য বলে। গৌড়ীয় মঠ আরে! সহজে বলেছেন 
সর্বদা, হারাই’ ‘হারাই’ জান। এই সঙ্গে আর একটা! 
কথা মনে রাখতে হবে, পপ্রিয়স্য সন্নিকর্ষেৎপি” যখন 
বলা. হয়েছে, তখন ‘প্রেমোৎকর্ষ স্বভাবতঃ বিশ্লেষধিয়! 
'আ্ি” কাহার? হঠাৎ এই প্রশ্নের উত্তর হবে বটে 
*প্রিয়ায়াঃ।৮ কিন্তু, এখানে উত্তর তা ব'লে মনে হয় না। 
প্রিয়স্য এখানে অসাধারণ ভাবেই ব্যবহৃত হয়েছে, পুংলিঙ্গ 
বসলে বে পরেরটা স্ত্রীলিঙ্গ হবে তার কোন অর্থ হয় না, 
কারণ প্রেদে রমণ রমণী ভেদ নাই। ইহা গৌরলীলা য় 
পুর্ণ প্রকট হয়েছে। সুতরাং উত্তরে প্রিয়ায়াঃ না৷ ব'লে 
প্রিয়স্য হলেই ভাল হয়, অবশ্য এই .প্রিয়স্য প্রথম 
প্রিবস্যকে 25৮ করবে না। 'নুতরাং প্রিয়স্য 


) 


'আধাঢ, ১৩৫১] 


সঙ্গিকর্ষে*পি প্রিয়ায়াঃ আত্তি, প্রিষ়ায়াঃ সন্নিকর্ষেংপি প্রিয়স্য 
আঁত্তিঃ উভয়'কথাই এক কথায় বলা যায় প্রিয়স্য সঙ্গিকর্ষে- 
ইপি প্রিয়ন্য আত্তি। লিঙ্গতেদ বহিরঙ্গ প্রাকৃত জগতের 
কথা প্রেমের রাজ্যের নহে। 
ছেলেবেলায় আমরা পড়েছি This man is ৪ good 
horse. এখানে 10199 কথাটাতে common gender | 
প্রাকৃত জগতেই যদি এরূপ প্রয়োগ হয়, তবে অগ্রারুত 
জগতে এরূপ প্রয়োগ ত আরো শ্বাভাবিক। বিশেষতঃ 
গৈরৈকনিষ্ঠ শ্ীন্বপগোশ্বামীর পক্ষে প্রভুর আদেশ পালনার্থ 
কৃষ্চলীল! ক্কষ্ণকথা লিখেছেন বটে কিন্তু তার সকল কথায় 
সকল লেখার পর্যবসান ও পরিপুর্ণতম প্রকাশ যে গৌরলীলা 
তার অভিপ্রেত তাহা বছ মহাজনই স্বীকার করিতেছেন। 
সুতরাং এই প্রেমবৈচিত্যও গৌরবিষুপ্রিয়ী উভয়েরই হয়েছে 
তাহাই সংক্ষেপে প্র ৩১৬ পৃঃ ২য় প্যারার শেষে লেখা 
লীলাই তার সাক্ষী, ভনে প্রকাশ। 
এখন বিপ্রলস্ত সম্বন্ধে ছু একটী কথা লিখে সহযোগীর 
সমালোচনার উত্তর শেষ করব। বিপ্রলস্ত কা’কে বলে? 
যুলোরযুক্তয়োর্ভাবো যুক্তয়োর্বাথ যো মিথঃ ৷ 
অীষ্টালিঙ্গনাদীনাথনব্যথ্ৌ প্ররুষ্যতে । 
স বিপ্রলস্তো বিজ্ঞেয়ঃ সম্তোগোন্নতিকারকঃ ॥ 
| '_ উজ্জলনীলমণি। 
অর্থাৎ যুবকযুবতীর অযুক্ত অবস্থায় অথবা যুক্ত অবস্থায়, 
অর্থাৎ মিলনের পূর্বে ও পরে পরস্পর অভীষ্ট আলিজনাদির 
যে অনবাণ্তি (অপ্রান্তি) তাহা বিপ্রলস্ত বলিয়! বিজ্ঞাত, 
এবং ইহা সস্তোগের পুষ্টিকারক ৷ 
যুবক যুবতী বা নায়ক নায়িকা বল্‌তে অবশ্য নায়ক- 
নায়িকার .শিরোমণি কৃষ্ণরাঁধা বা গৌরবিষুপ্রিয়াই বুঝায়! 
রাধাকু্ণ, বিষ্ণুপ্রিয়াগৌর অভিন্ন, নিত্য মিলিত বেমন 
মৃগমদ ( কন্তরী ) আর তার গন্ধ । শক্তি ও শক্তিমান্‌ নিত্য 
'অভিন্ন। ভগবান ত আর ছুই নহেন! তিনি এক! 
লীলার জন্ত ছুই ও বহু । মিলনের পূর্কাবস্থা (পূর্বরাগ ) 
মিলন বা সম্ভোগ, বিপ্রলস্ত বা বিরহ, এই বিপ্রলস্তইুআবার 
সম্ভোগের পুষ্টিবর্ধক। হেতু কি? এক হেতু এই-- 
রসনির্ধ্যাস আস্বাদন। 


বার্থাবহ 


৬৬৩ 


কিন্তু তাহাঁতে জীবের কি? জীবের যদি তাঁতে কোন 
সমন্ধ না থাকে তার ওঁ লীলায় জীবের আসে যায় কি? 
জজ্ন্ত দ্বিতীয় হেতু এই ' 
রাগমার্গভক্তি জীবে করিতে প্রচারণ। 

অনুরাগের সহিত ভগবানকে ভজন করিতে জীবকে 
অধিকার দেওয়া । বিপ্রলস্তই তাঁর একমাত্র অমোঘ উপায় । 
সীতাদেবী, শীরাধা, দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, ইহাদের বিরহে জীবের 
চিত্ত দ্রব হয় কেন? ইহারা হলাদিনীশক্তি এবং জীব ' 
ইহাদের কণা। হ্লাদিনীশ্তিও চিন্মন-_ পূর্ণ চিন্ময়, ভীবও 
চিন্নয়-_-অণুটৈতন্ত | পূর্ণের বিকাশে অণুরও বিকাশ, পূর্ণে 
যাহা সত্য অণুতেও তাহা! অণু পরিয়াপই সত্য। ত্য 
বিপ্রলন্ত তাহা উত্তরোত্তর সমধিক প্রোজ্জল ও পূর্ণ প্রকীশমাঁন 
হয়েছে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ায়। বিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহদশাদর্শনে পাষাণ 
চিত্তও গ’লে যায় এবং অনুপরিমাণে সে-ও বিষ্ণুপ্রিরাপ্তিকে 
থেকে বিপ্রলন্ত রস আস্বাদ করে। তখন সে স্বতঃই বাঞ্ছা 
করে বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরের সহিত মিলিত থাকুন, এবং এই 
মিলনে ও সম্ভোগে জীবেরও মিলনরম আস্বাদন হয়। 
তখনই আম্মগত্য ভাবে ভজন আরম্ভ । রাসস্থলী হ'তে 
কৃষ্ণ শ্রীমতীকে নিয়ে অস্তহিত- হ’লেন। গোপিকারা 
খুঁজে খুঁজে যখন দুজনার পদচিহ্ন দেখতে পেলেন 
তখন ঈর্ধ্যান্বিত হয়েছিলেন, তথন কৃষ্ণ শ্রীরাঁধাকে 
ফেলে চ”লে গেলেন। শ্রীরাধা মুচ্ছিতা হ'য়ে পড়ে রইলেন। 
গোপিকারা তাঁর প্রবল বিরহ দশ! দেখে নিজেদের রৃষ্ণপ্রেম 
তাঁর কাছে অতি অকিঞ্চিৎক্র তা বুঝলেন, ঈর্ষা ত গেলই 


তারপরই তাঁরা রাধাকু্ণ মিলন বাঞ্ছা করল। তারপরই 


শ্রীরাধার আ্ুগত্য, সীর আম্গত্য ইত্যাদি। পরে 
চন্দ্রাবলীও শ্রীরাধার অনুগত হয়েছিলেন । আগে বিপ্রলম্ত 
দ্বারা বস্তুর প্রকাশ, প্রেমের উন্মেষ, তাঁর পর আম্ুগত্য-__-সথী- 
ভাবে আনুগত্য । সখী ভাবে কি? না-স্বসস্তোগ-সুখ 
বাসনা বিহীন ভাব। জীবের স্ত্রী পুরুষ ভেদ নাই-_-তখন 
সে শুদ্ধ প্রেমে অবস্থান করে। 

" পূর্ণিমা! মাসিক পত্রিকার ২য় বর্ষের ৫ম ষ্ঠ সংখ্যায় 
প্রকাশিত ‘বিষ্ণুপ্রিয়া মা” প্রবন্ধটী পড়িয়া আমরা সুখ 


৬৬৪ শ্রীশ্মা-দাদা [ ৩য় বৰ্ষ, ৩য় সংখ্যা 


পাইলাম। লেখিকা এক স্থানে বলিয়াছেন “যেমন হইতেছে সে আলোচনা এখানে করিব না। একেবারে বন্ধ 
গীমন্মহাপ্রতু রাধিকার ভাবকাস্তি অঙ্গীকার 'করিয়া নায় “না হওয়ার চাইতে একটু বিলে হইলেও প্রীপত্রিকাখানি যদি 
প্রেম ও রস আস্বাদিতে অবতীর্ণ। হইয়াছিলেন সেইরূপ দিন জি চনত যাক বদলে নাছ 
জগজ্জননী বিষ্ণুপ্রিয়া মাও আমাদের রাধিকা ও লক্ষ্মীর মনে করি। | 

ভাবকাস্তি-লইয়া-আপনি আচরিয়া জগতে আদর্শ নারীত্ব - চি 

শিক্ষা, দিবার জন্ত গৌরঘরণীরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।” , টিয়া রর না 
আজ বিশবজোড়া এই দুদ্দিনের মাঝে লেখিকা কেবল বাংলার.. বলিয়া আমাদিগকে সাহাধ্যদানে বঞ্চিত করিয়াছেন। 
নারীদিগকে সম্বোধন. করিয়া “এস বঙ্গনারী! আবার- কেহ কেহ বলেন-_মনের ভুলে. শ্রীপত্রিকার 
তোমরা তাহার ( বিষ্ণুপ্রিয়ার ) চরণাশ্রিত হইয়া তোমাদের চাঁদা দেন না। তাহাদের প্রতি আমাদের নিবেদন 
স্বধ্মম শিক্ষা কর” বলিবার কারণ কি ?. আমরা মনে করি আমাদের শ্রীপত্রিকা দৈনিক সংবাদপত্র নহে; ইহা ভন্নে 
বিশ্বের সকল নারীরই আদ তাহার এই আহ্বানে সারা সহায়ক বা প্রবন্ধবহুল। সুতরাং একটু দেরীতে পাইলেও 
দেওয়া উচিত। লেখিকা আবার বলিতেছেন _ “এস রসাশ্বাদনে বিদ্ব ঘটায় বলিয়া আমরা মনে করি না। 
ভারতবাসী ভ্রাতৃববন্দ এই নবজাগরণের দিনে তিনি যেমন দ্বিতীয়তঃ, শ্রীপত্রিকা বংসরব্যাপী লইয়| দ্বিতীয় বৎসরে 
সেহময়ী মা হইয়া আসিয়াছিলেন সেই মায়ের আদর্শ মৃত্তি. পদার্পণ করিয়াও উহা কোন মাসে পাইতে বিলম্ব ঘটিলে 
প্রতি ঘরে স্থাপন করিয়া, মা বলিয়া প্রাণ জুড়াও।..-...তিনি সে সন্ধে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন কিন্তু তিনি যে. 
তোমাদের সমস্ত পাপ তাপ দূর করিয়া তোমাকে বরাভয় স্বীয় চাদ! একেবারেই দেন নাই উহা মনে থাকে না কি 
প্রদানে কোলে তুলিয়া লইবেন এবং শক্তিদান করিবেন। করিয়া। না থাকিলেও একখানি পত্র লিখিলেই আমরা 
এইরূপ আহ্বান বহু মহাজন করিয়া আসিতেছেন, আমরাও জানাইতে পারি তিনি দিয়াছেন কিনা। কেহ কেহ বলেন 
বহুবার করিয়াছি কিন্তু ফল হইতেছে কি? - _ কোন্‌ ঠিকানায় চাদা পাঠাইবেন জানেন না বলিয়া এতদিন 
‘ —_— দেন নাই। ইহারও কোন যৌক্তিকতা আছে কিন! তাঁহারা 

গত কয়েক মাঁস পত্রিকা নিয়মিত বাহির না হওয়ায় কৃপা করিয়া ভাবিয়া দেখিবেন। এই পরি 

বহুণ্ডাহক এই দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া উপদেশ . জ্রীন্রীযাদাদার অন্বর্থী মাত্রেরই নিজস্ব সম্পদ বিবেচনা 
দিয়াছেন। সেই জস্ত আমরা তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।' করা বাঞ্ছনীয়। শীশরীযাদাদার নামটা আজ এই যে দিকে 
সর্বসাধারণের অবগতির জন্ত আমরা কয়েকটা কথা বলিতে দিকে ঘোষিত হইতেছে, ইহার মধ্য দিয়া যে ঘরে বসিয়াও 
চাই। যুদ্ধের দরুণ গত কয়েক 'বৎসর ধরিয়াই কাগজ ভাইয়ে ভাইয়ে মিলন হইতেছে তাঁহার বিনিময়ে মাসে চার 
বিরাটের জন্য বহু সাময়িক পত্রিকাই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। , পাঁচ আনা দান করিতে অক্ষম একথা শীশরীমাদাদার কোন 


যাহা টিকিয়া আছে, পক্ষের অর্থসচ্ছলতার 
সম্ভব হইয়াছে । ডি জা অক্বর্তীর মুখে শোভা! পায় কিনা ক্কপা করিয়া ভাবিয়া 
বিজ্ঞপ্তিটী বাহির হইয়াছে-_উহাতে সেই সকল পত্রিকা- * দেখিতে অনুরোধ ও মিনতি জানাইতেছি। সকলে মিলিয়া 
পরিচালকদের ভিতরও চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। বাজারে যে কাজ সম্ভবপর ও আয়াসসাধ্য সেই বছর কাজ একার 
কাগজ নাই বলিলেই চলে । কত কষ্ট স্বীকার করিয়া ইহা পক্ষে সম্ভবপর কি? শ্রীশ্ীমাদাদার এই নামটীর প্রতি 
মিলাইতে হয় তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপরে বুবিবেন না। শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্ডও চারি আনা ভিক্ষা 'কি এতই গুরুতর 
আমাদের শ্রীপত্রিকাখানি তৎসত্বেও অগস্তাবধি বাহির সমস্তা! সংসারবাসীর কত প্রকার খরচ হয় . 
০০০০০০০০০৪০ সামান্ত এই ভিক্ষাটী কি তাহা হইতেও অকিঞ্চিতকর । . 


(৯৬ পপ 


(অশোক কম্পাউণ্ [3 kl 
ঘটিত ) 
যাবতীয় শ্রীরোগে অব্যর্য 
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. ম্যালেরিয়া ও সর্বপ্রকার জুরের পরীক্ষিত অমোঘ উষধ। 
(প্রেটি ক্যামিক্যাল ইগ্াফিজ২_কলিকাতা ) 
আমাদের যাবতীয় ওষধ ড্রাগকণ্টে ল অর্ডারে পড়ে ন! সুতরাং 
ইহা বিক্ৰয় করিতে লাইসেন্স লাগে না। | 
সোল্‌ এজেণ্ট 8 কাঁদা এ ৬ ক্কাৎ 
২২১-২ ষ্ট্যা্ড_ ব্যাঙ্ক রোড, কলিকাতা । 


শ্রী<ঙ ক ভুল্লেন্ছট্রোন্লোডিং ক্ষান্উঞ্ঞ, 


ফরিদাবাদ, ঢাকা। 


<-ব্যালেলোঁললীন >> 


রী, কাটা, চামচ ইত্যাদির বিশ্বত প্রস্তুতকারক । 
যাবতীয় ইলেক্ট্রোপ্লেটংএর কাজ করা হয় ৷ 
যুদ্ধের দরুণ অধিক মূল্য ধরা হয় নাই। 
মফঃস্বথলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য 
প্রতিষ্ঠান । পরীক্ষা প্রার্থনীয়। 


Regd. No. C.—2844 


বৈষ্ণব গ্রন্থের বিজয় বৈজয়ন্তী ৷ 


সাহিত্যভূষণ জ্রীবিধুভূষণ সরকার, বি-এ, বিষ্াবিনোদ সম্পাদিত 


_জীজআলচৈভত্যচল্িভাস্থত £ 
(আদিখণ্ড ) | 
মহাপ্রভুর লীলামৃতের জীবন্ত আলেক্ষ্য। ভাব ও ভাষার প্রাণবন্ত রূপ ৷ 
ইহা পাঠ করিতে করিতে নিতাস্ত বহিষ্মুী শু হৃদয়ও নিগুঢ় রসের সন্ধান গ পাঁইবেন। 
আনন্দাঙ্ বর্ষণে মনের মালিন্ত .কাটিয়া যাইবে ।' 
যূল্য_৭ টাকা ( ডাকমাশুল স্তন্ত্ৰ ) 
হারা দ্বিতীয় খণ্ড পাইতে ইচ্ছুক কৃপা করিয়া অস্ত হইতে নাম রেজিষ্রা কবিবেন, নচেৎ না-ও পাইতে পারেন। 





অমৃতবাজার পত্রিকা বলেন £_- 

The greatest classic of the Gandia School of রতি ৪9 inantiated by Liord Ohai- 
tanya is Sri Sri Chaitanya Charitamrita. In fact’ it is the Bible of the School. Numerous 
editions of the celebrated work have come out, but none has delighted and moved us more than 
the present one. Srejut Sarker himself is a “Sadbaka”’ and is thus able to provide us illuminar 
tions and interpretations which. we seldom. get elsewhere. To men groping in the dark, he . 
offers guidayce. We have no doubt that the Commentator will be long remembered by his work. 
যুগাস্তর বলেন £-_ 

পকুফদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত প্র্ীতভ্চরিভামূত বাংলা ভাষায় একখানি প্রসিদ্ধ এ । দীর্ঘকাল হইতে : 
বিশিষ্ট পণ্ডিতগণ ইহার তত্ব বিশ্লেষণ করিয়া আদিতেছেন, বহু উল্লেখযোগ্য সংস্করণও এ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। নেই 
. স্থবিশাল সাহিত্যের মালায় এই সংস্করণটি নৃতন সম্পদরূপে 'গণ্য হইবে এবং এই গ্রন্থের পরবর্তি থণ্ডগুলি প্রকাশিত হইলে, , 
সমগ্রভাবে ইহা, একটি অদ্বিতীয় প্রামাণিক সংস্করণই হইবে। মূল শ্লোকগুলির সহিত তাহাদের অন্বয়, ব্যাখ্যা ও টিকা টিগ্ননী 
ইহাতে যে ভাবে সম্িবিষ্ট করা হইয়াছে তাহা একাধারে পাণ্ডিত্য ও রসার্ভূতির আদর্শ স্বরূপ । ভূমিকায় প্রেম ও ভক্তি- 
তত্বের যে বিপুল বিশ্লেষণ স্থান পাইয়াছে, রচনা হিসাবে তাহ! যেমন মনোজ্ঞ, আলোচনা হিসাবেও তেমনি গভীর্ভার 
পরিচায়ক । প্রেম ও ভক্তি পরায়ণ বৈফবগণ তথা জিজ্ঞাম্থ পাঠকগণ সকলেই ইহ! পাঠে সবিশেষ উপকৃত হইবেন। আমরা! 
এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি। মর 
্ প্রাণ্ডিস্থন £_- 
জীত্ীমা-দাঁদা কার্যালয়-_ইলুহার, বরিশাল । 
 শরতরীদা-দাদ। শাখা কাধ্যালয়--২২১)২ ষ্্যাও ব্যাঙ্ক, রোড, কলিকাতা । 
মহেশ লাইব্রেরী__২১ শ্যামাচরণ দে সীট, কলিকাতা ৷ 
বীণা লাইব্রেরী--১৫ নং কলেজ, স্কোয়ার, কলিকাতা । - 
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জয় শচীনন্দনজয় গৌরহরি। 
বিষ্ণুপ্রিন্পার প্রাণনাপ নদীয়াবিহারী ছু 
্বীঅদৈতপ্রভূ ফহিতেছেন ২ 
শুন ভাই সব, এককর সমবায় । 
- মুখভরি' গাই আজি শ্রীচৈতন্ত রায় ॥ 
আজি আর কোন অবতার গাওয়া নাই। 
সর্ব অবতারমুর চৈতন্য গোনাঞি 1 
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২২১-২, ধ্্যাণ্ড ব্যাঙ্ক রোড.। 
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বাধিক--৪২ প্রতি সংখ্যা 


০ যুগসম্পাদক-_ 
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নদীয়ার প্রেমধারা বহুক ভূলোকে ॥” 
ওয় বর্ষ ৪৬5 গৌরাব্দ আশ্থিন-কাত্তিক 
৬ষ্ঠ ৭ম সংখ্যা অক্টোবর, ১৯৪৪ । ১৩৫১ সাল। 

্ীপ্রীমা-দাদার পুণ্য-লীলা-কাহিনী। 

সাহিত্যভূষণ শ্রীলবিধুভূষ সরকার বি, এ, বিষ্তাবিনোদ 

মহোদয়ের সম্মতি অনুসারে শ্রীগোঁরপদ ঘোষ কর্তৃক লিখিত। 
“ রসরাজ মহাভাবৌ সদাবন্দৌ সদাতনৌ হিরা লা 
জয়তাং সুরতৌ শন্দৌ বিষ্ণুপ্রিয়া বিশ্বস্তরৌ 1৮ প্রলোভনে বশীভূত করিয়া থোল্লাগ্রামেই সপরিবারে বাস 


| বংশ পরিচয় । :. 
- আমরা ষে মহাত্মার লীলা-কাহিনী প্রকাশ করিবার 
"প্রয়াস পাইতেছি, তত্বংশীয় আদি পুরুষের সহিত, ত্রিপুরা 
জিলার বৃহত্তম পরগণা বরদাখাতের আদি জমিদারের ঘনিষ্ঠ 
সংশরব ছিল। সুতরাং সর্বাগ্রে তাহা উল্লেখ করা আবশ্যক । 
নতুবা বংশ পরিচয় অপূর্ণ রহিয়| বাইবে। অতএব নিয়ে 
তাহার অবতারপ। করা যাইতেছে! 

বরদাখাতের প্রাচীনতম জমিদার থোল্লাগ্রাম নিবাসী 
সুপ্রসিদ্ধ আকা সাদেকের পরলোক গমনের পর, তদীয় জ্যেষ্ঠ 
পুত্র মীর্জা মহম্মদ ইত্রাহিম, প্রকাশ্য মীর্জা ভেলা একাই উক্ত 
জমিদারীর মালীক হন । তাহার পুত্র সম্তান ছিল না! তিনটি 
কন্তা মাত্র ছিল। তিনি জীবিতাবস্থায়ই তদীয় জমিদারী 
" তিন কন্যাকে তুল্যাংশে ভাগ করিয়া দেন। কণ্ঠারা থোল্লাগ্রামে 
থাকিয়াই স্বস্থ জমিদারী ভোগতছরূপ করিতে থাকেন? 
. দ্বিতীয়া কম্তা রোসনারা খানমের সহিত, পাটনার' নবাব- 
বংশীয় মীর্জা মহম্মদ বাথরের বিবাহ হয়। তদবধি তিনি স্থাতী- 
" রূপে থোল্লার বাস করিতে বাধ্য হইয়া জমিদারী শাসন করিতে 
থাকেন.। শাসন কার্যের সুবিধার জন্ত তিনি, তীয় প্রিয় 
সহচর লালা জাতীয় ( কায়স্থ ) কালাচাদ রায়-ও গোযাটাদ 


সি এ উভয় শ্রাতাই যেমন লিপিকুশল 
কায়েত, তেমন মহাঁবলবান বীর পুরুষ ছিলেন । তাহাদের 
বুদ্ধিকীশলে এবং প্রভাবে মীর্জা সাহেবের জমিদারীর কার্য 
নুচারুরূপেই সম্পন্ন হইতেছিল। কিন্তু কিছুকাল পরে 
তেজন্বিনী রোসনারা খানমের সহিত বাথর সাহেবের বনি- 
বনাত না হওয়ায় তিনি একমাত্র শিশুপুত্রকে লইয়া পুনর্বার 
পাটনায় চলিয়া ষান। বিষয়ে জড়িত থাকায় কাঁলাটাদ 
রায় ও গোরাটাদ রায় আর স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে 
পারেন নাই। অথচ স্বকীয় মনিব চলিয়া যাওয়ায় আত্ম- 
সম্মান, প্রভাব, প্রতিপত্তি হয়ত ক্ষুণ্ন হইতে পারে, এই 
আশঙ্কায় শব স্ব পদ হইতে অবসর গ্রহণ পূর্বক খোল্প।র বসতি 
ত্যাগ করিরা একটু দূরে দক্ষিণে সরিষা গোমতী নদীর তীরস্থ 
এক অনাবাদী স্থলে বশতি স্থাপন করিলেন। তাহাদের 
সঙ্গে খোল্লা হইতে তাঁহাদের আশ্রিত ক্ষৌরকার, ধোপা ও 
মালী, এই তিন ঘর মাত্র নূতন বসভিস্থলে আমিয়াছিল। 
পুরোহিত ও স্থাপিত কুলদেবতা থোল্লাগ্রামেই রহিয়া 
গেলেন এবং অস্তাপিও তথায় বর্তমীন রহিয়াছেন । 

উক্ত ছুই ভ্রাতার মধ্যে কালাাদ রায় নিঃসন্তান ছিলেন । 
গোরাটীদ রায়ের সন্তান সম্ততি এপ বাড়িয়া গেল যে, শুধু 


Es 


৬৯৮ 


তত্বংশীয়গণ দ্বারা নূতন বসতিস্থল প্রায় পূর্ণ হইতে চলিল। 
অবশিষ্ট স্থল পূর্ণ করিল তাহাদের আশিত বয় বিভ্তাগণের 
সন্তান সম্ততি। তখনও এই রায়বংশ ধনে, জনে, বল- 


বিক্ৰমে, বুদ্ধি কৌশলে ক্রমশঃ সুপ্রসিদ্ধ হইয়া উঠিতেছিলেন। 


প্রবাদ আছে, কোন পুজা পার্কণে ঝা বিবাহাদি উৎসব 
উপলক্ষে তাহারা আশ্রিত বয় বিত্তাসহ একত্রে ভোজন 


করিলে ৩০ কাঠা ধানের চাউলের অগ্ন লাগিত। এজগ্ত এই 


নুতন বসতি স্থলের নাম ত্রিশ হয়। 


ইদানীস্তন শীশীমাদ৷দার কৃপা প্রাপ্ত AGT EE 


ইহার বিশদ টীকা করিয়াছেন যে, যে ধাম্‌ প্রাথ হইলে, কুল, 


বিদ্তা, ধন জনিত-_এই ত্রিবিধ অহস্কারের পৃষ্ঠে জন্মের মত শূণ্য, 
পড়ে তাহারই সার্থক নাম ত্রিশ! . প্রক্কৃত.পক্ষে তাহা নয় 


কি? অপরের পক্ষে যাহাই হৌক, ভুক্তভোগী মাত্রেরই 
তাহা সুপরিচিত। দেশবিখ্যাত কুলীন, বিশ্ববিগ্তালয়ের 
বড বড় ডিগ্রীপ্রাপ্ত বিদ্বান, এবং ধ্নকুবেরগণ যাহারা 
পরবর্তীকালে এই ক্ষুদ্র, পল্লী. গ্রামের সংশ্রুবে আসিয়াছেন, 
তাহারা সকলেই স্ব শ্ব আচরণ দ্বারা ইহার জাজ্জল্যমান দৃষ্টান্ত 
প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহ! কে না জানৈন। =; 

সেই ব্ধিকু গ্রামের বদি গোরাটাদ রায়ের বংশধরগণ 
-ভ্রিশে আগমন কাল হইতেই দেও বা দেব বংশীয় বলিয়া 
সুপরিচিত হন। তাহাদের কৃত দীঘি, পুকুর, বাগান, বাড়ী 
ঘর প্রভৃতি, কালক্রমে গোমতী নদীর গতি পরিবর্তনে গোমতী- 


গর্ডেই চিরতরে বিলীন হইয়! গিয়াছে। কিয়দংশ মাত্র 


এখনও দক্ষিণ ত্রিশ নামে তাহার পুরাতন স্থৃতি বহন 
করিতেছে । দেও বংশীয়েরা তাহাদের বয়বিত্তা আশ্রিত 
লোকজনসহ পরে উত্তর দিকে সরিষা আসিয়া বর্তমান ত্রিশ 
গ্রাম সংগঠন. করিরাছেন। গ্রামের পশ্চিম দক্ষিণ ভাগের 
প্রতি মনোযোগ সহকারে দৃষ্টি সংযোগ করিলে প্রত্বতাত্বিকগণ 
ইহার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন । বর্তমান ত্রিশ 
কুমিল্লা হইতে ১৮ মাইল উত্তর পশ্চিমে গোমতী তীরস্থ 
কোম্পানীগঞ্জ বাজারের অব্যবহিত উত্তর দিকে অবস্থিত 
একটী গওগ্রাম হইলেও প্রকৃতি দেবীর প্রিয় নিকেতন বলিয়া! 
মনে হয়। ্ 

শ্রেণীবদ্ধ উচ্চশির--তাল গুবাক নারিকেল খক্ুর কুঞ্জের 


গ্ৰীব্ৰীমা-দাদ! 


[ ওয় বৰ্ষ, ৬ষ্ঠ ৭ম সংখ্য! 


ছায়াল্লি্ধ পথ ঘাট মাঠ--এবং দীঘি পুফ্করিণী প্রভৃতি 
জলাঁশরের শ্ঠামায়মান অপূর্ব পোভায় ত্রিশকে অন্তান্ত 
পল্ীগ্রাম হইতে স্বাতন্ত্য প্রদান করিয়াছে । ইহা নিছক 
কবি কল্পনা নহে। বিদেশাগত কোন পথশ্রান্ত পথিক 
হটাৎ ব্রিশে উপস্থিত হইলে, তাহার অপূর্ব সিগ্কতা ও নয়না- 
ভিরাম-স্তামল সুষমায় বিমুগ্ধ হইযেন। রঘুনন্দন-নন্দিনী 
গোমতী কলকলনাদে ত্রিশের দক্ষিণ প্রাস্তভাগ বিধৌত করতঃ 
অশকিয়া বাকিয়া মৃদুমস্থর নৃত্যভঙ্গীতেই যেন মেখনাদের 
সঙ্গে সুখ-সগ্মিলন আশায় উধাউ হইয়া ছুটিয়াছে। ইহার 
প্রতি তৃণ-গল-তরু-লতিকায়, এমন কি প্রতি ধূলিকণিকাতে, 
এবং নদী-শীকরসিক্ত বায়ুতেও যেন একটা বিশিষ্টতা 
এবং নবীনত্ব জাজদ্যমান রহিয়াছে--সুপষ্ট অনুভূত হর । 

বহু অনুসন্ধানে স্থানীয় বংশধরগণের বংশাবলী, কুল 
পঞ্জিকা, প্রাচীন দলিলাদি,. জনশ্রুতি ও প্রবাদ প্রথচনে 
জান! যায়, এই দেও বা দেব বংশে পূর্বেও কয়েকজন মহা- 
পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া কুল পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। 


তাহাদের অলৌকিক মাহীত্য .ও প্রভাবেই ত্রিশের এত 


বৈশিষ্ট |. আমরা .এই বংশের বংশ।বলী ও সিদ্ধ মহা- 


পুরুষদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পশ্চাৎ দিতেছি। কারণ ভ্রীদাদা 


(বসন্ত সাধু) কেমন বংশে জদ্মিয়া ছিলেন ইহাতে বুঝা ষাইবে। 
ত্রিশে যখন দেও বা দেব বংশের চরম উন্নতি, তখন 


তাহাদের যেমন জনবল তেমন প্রর্থর্যেরও সীম! ছিল না। - 


গোলা ভরা ধান্ত গোয়াল ভরা হালের বলদ ও দুধাল, গাভী, 
দীঘি পুকুর ভরা মাছ, বাগান ভরা তরিতরকারী ও ফুলফলারি 


এক লবণ ব্যতীত প্রায় কিছুই কিনিতে হইত না। ঘরে 


ঘরে চরকা ঘুরিত। মোটামুটি অন্নবস্ত্ের কোন “অভাব 
ছিল না। এ সময়ে এই বংশে রক্রেশ্বর দেব নামক এক মহা" 


পুরুষ বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন।- সকলেই তাঁকে রবেশ্বর 


বৈরাগী বলিয়া ডাকিত। কিন্তু তিনি ভেফধারী বৈরাগী 


.ছিলেন না। সংসারে বৈরাগ্যবশতঃই তাহার এই খ্যাতি 


রটিয়াছিল। তাঁহার সম্যক বৃত্তান্ত এস্থলে উল্লেখ কর! 
অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কারণ আমরা ঘে মহাম্মার 
পুণ্যজীবনকাহিনী আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহাঁর 
অনেক - োগস্থত্র রক্ধেশ্বর বৈরাগী হইতে আগত। 


& পপি টিসি পাস 


আশ্বিন, কার্তিক ১৩৫১7 


উক্ত রত্বেশ্বর থোল্লাব জমিদার সরকার হইতে কয়েক 
বৎসরের মিয়াদে ত্রিশের ইজাবা গ্রহণ করেন। কয়েক 
বৎসর সুারুরূপেই কার্ধ্য পবিচাঁলিত হইয়/ছিল। তৎপব 
ক্রমান্বয়ে তিন বৎসর অজন্মা হওয়ায় অম্নাভাবে দেশে 
হাহাকার পড়িয়া গ্রেল। রত্রেশ্ববের সাত পুত্রেব কেহই 
তখন তেমন উপাঞ্জনশীল ছিল না। কাজেই এত বড় 
সংসারের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যয় নির্বাহ করিয়া দুস্থ প্রজা- 
বুন্দকে নাহাষ্য করিতে গিয়া মজন্মার তিন বৎসরে রত্রেশ্বব 
নিঃস্ব হইয়া পড়েন। এমন কি জমিদার সরকারের দেয় 
রাদ্রন্বও আদায় করিতে পাঁরিলেন না। ব্রাহ্মণ বংশীয় 
. দেওয়ান তাঁহাকে তলব দিয়া, তখনকার দিনের রীতি অন্গু- 
সারে কাবারু্জ করিয়া বাখেন। রাত্রিতে কারাগারে নিরম্ব, 
- উপবাদে তাহাদের স্থাপিত কুলদেবতা গোপালকে উদ্দেশ 
করিয়া যখন করুণ বিলাপ ও আর্তনাদ করিতেছিলেন, 
তখন তাহা জমিদারের কর্ণগোচর হওয়ায়, জমিদার প্রথমতঃ 
স্বয়ং তাঁহাকে অনশন ভঙ্গ করিতে রীতিমত চেষ্টা করেন, 
কিন্তু কৃতকাৰ্য্য হইতে পারিলেন না। পরে অর্ধেক দাবি, 
পবিশেষে সম্পর্ণ দাবি মাফ করিয়া! তাহাকে বাড়ীতে যাইয়া 
আহার করিতে অনুরোধ করিলেন। রত্রেশ্বর তৎক্ষণাৎ 
ইজারা ইস্তফা দিলেন বটে, কিন্তু আর ফিরিয়া বাড়ীতে 
গেলেন না, আহারও করিলেন না । সহৃদয় জমিদার অমঙ্গল 
আশঙ্ষা করিয়া তাঁহার সন্তুষ্টি বিধানের জন্তু অনেক 
কিছু দান করিতে চাহিলেন,। কিন্তু রত্বেশ্বর কেবল একটা 
দীঘি কাটাইয়া ইহার পাড়ে এক কদলী বাগান করিয়া দিবার 
প্রার্থনা জানাইয়াই নিরম্ত হইলেন। তাহাই হুইল। 
রত্বেশ্বর সেই দীঘির পাড়ে এক পর্ণ-কুটির প্রস্তুত করিয়া 
বাস করিতে লাগিলেন। জন্মের মত আত্মীয় স্বজনের 
॥ সংশ্রব ও যে অন্নের দায়ে জমিদারের দেয় রাজস্ব ভাঙ্গিয়া 
- ছিলেন, তাহা ত্যাগ করিলেন । দীঘিতীরস্ত কদলী বাগান 
হইতে প্রতিদিন একছড়া (কান্দি) সুপ্ত কদলী পাওয়া 
যাইত। তদ্দারাই গোপালের ভোগ লাগাইতেন এবং 
প্রসাদ পাইতেন। সুদীর্থকাল এরূপে অতিবাহিত হইবার 
পর যখন তাহাব আসনকাল উপস্থিত হইল, তখন 


শ্ীশ্রীমা-দাদার পুণ্য-লীলা-কাহিনী 


৬৯৯ 


তদীয় পুভ্রগণ তাঁহাকে স্বগৃহে আনয়ন করিয়া মুখে 
ুগ্কান্ন দিয়াছিল।. তিনি তাহা গলাধঃকরণ করিলেন নাঃ 
থুধু কবিয়া ফেলিয়া দিলেন এবং পুত্রগণ যাহারা এ 
অনভিপ্রেত কৰ্ম্ম করিবাছিল, তাহাদিগকে অভিসম্পাত দিলেন 
ইহাতে" পাঁচ পুত্রের বংশধাঁর! ভবিষ্যতে লুপ্ত হয়। 
অবশিষ্ট ছুই পুত্রের বংশধর ত্রিশ, চৈনপুব, ব্রাহ্মণপাড়া 
ও সুড়ইলে বর্তমান আছে। যাহাহৌক রবেশ্বরের পুজিত 
গোপাল দেবতা এখনও থোল্লাগ্রামে তাহাদের পুরোহিত 
বংশধরগণ কর্তৃক পুর্জিত হইতেছেন। দীঘির জলকুণ্ড 
গোমতী গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। বাগানটাব ধ্বংশাবশেষ 
“বাগেব নামা” আখ্যা পাইয়া এখনও দক্ষিণ ত্রিশের 
নিকট রত্বেশ্বরের অতীত কীর্তি ঘোষণা করিতেছে! 


এই বংশে আরও একট মহীয়সী মহিলা ছিলেন৷ তিনি 
শেষজীবনে ১৪১৫ বৎসর পর্য্যন্ত মৌনব্রতাবলম্িনী ও 
নিরামিষাশিনী ছিলেন | নির্বাক অবস্থাব ঘরের কোণে 
বসিয়া কি যেন -কাহার অনমুধ্যানে রত থাকিতেন । বাড়ীর 
লোকে তাহাকে উন্মাদিনী মনে করিয়া সাংসারিক কার্যে 
বাহির করিয়া রাখিয়া ছিল! এক দিবস তাহাদের বাড়ীতে 
হরিনাম সংকীর্ভনকালে তিনি বাঁসগৃহের কোণ হইতে বাহিরে 
দৌড়িয়! যাইয়া কীৰ্ত্তনে যোগদানপূর্ববক উদ্দ নৃত্য ও কীর্তন 
করিয়া আবিষ্ট হন। তদবধি সময় সময় একটু আধটুক 
উচ্চ আধ্যাত্মিক কথাবার্তা বলিতেন। নিরক্ষর! গ্রাম্য 
ললনার এরূপ উচ্চন্তরের জ্ঞান-ভক্তি আপনা-আপনিই 
বিকশিত হইতে দেখিয়া সকলেই অতীব, বিশ্মর প্রকাশ 
করিত। এক সময়ে তিনি নাকি বলিয়াছিলেন, মহাত্মা 
'রত্বেশ্ববের আদেশ উপদেশ, আচার ব্যবভাবের আদর্শ 
রক্ষিত না হইলে এই বংশ উন্নত ও প্রতিষ্ঠাবান হইতে 
পারিবে না, এবং বংশবৃদ্ধি পাইবো না। তাহার চারিপুল্রের 
মধ্যে একমাত্র বৈকুঠচন্্রস্ত্রীপুক্র বিহীন হইয়া সম্প্রতি নবদ্বীপে 
বাস করিতেছেন।* আর কয়েকটা পৌন্র ও বিধবা! বধূ অতি 
দবিত্রাবস্থায় ব্রাহ্মণপাড়া গ্রামে বাস করিতেছে । উক্ত দেবীই 
আমাদের শ্রীসাঁয়েব সাক্ষাৎ মাসীমা ছিলেন । তৎকালে 





* * অল্পকাল পরে জানাঁগেল তিনি গৌরধাম গত হইয়াছেন। 





সা ০ 


তর 
পাড়ার প্রসিদ্ধ জমিদার সন্ত ঘোষবংশীয় শ্রীল প্রকাশ 
বাবুর বাড়ীতে শ্রীক্রীরাধামাধব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। শেষ 


সময়ে যে কয়দিন উক্ত মহিলা ভীবিতা ছিলেন, প্রকাশ বাবুর 


বাড়ী হইতেই ভোগের প্রসাদ পাইতেন। ঠাকুরের আরতি 
কিম্বা ভোগরাগের ব্যবস্থার কোন অনিয়ম বা ক্রুটি হইলে 
” নিজবাড়ীর নির্জন ঘরের কোণে থাকিয়াও ঠিক ঠিক বলিয়া 
দিতেন। তাঁহার অনেক অলৌকিক ঘটনার কথা এখনও 
লোকমুখে শুনা যায়। তাঁহার পুত্র বৈকুঠই পরিশেষে প্রকাশ 
বাঁবুদের, প্রতিষ্ঠিত শীশীরাধামাধবের সেবার্চনা করিতেন। 
তাহার উপর মহাত্মা-বত্বেশ্বরের আবেশ হুইয়! অনেক সময় 
' অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইত। 

প্রাচীন লোকের মুখে শুনা যায়,. 2 বংশের আর 
একটী মহীয়সী সতী মহিলা স্বেচ্ছায় স্বামীর সা 
হইয়া ছিলেন? 


ঠান্ডা 


সি, স্বাধীন ব্যবসায় ও গৃহস্থি অর্থাৎ খামার করিয়া 
সংভাবে পরহিতসাধন করিয়া গিয়াছেন। ছুমুঠো অন্নের 


জন্ত কাহারও কথন পরমুখাপেক্ষী হইতে হয় নাই। এই 
বংশের রামন্দয় দেবই সর্ব প্রথমে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 
কলিকাঁতার দেওয়ান রাজা কালীনাথ বর্মণের অধীনে 
তহশীলদাঁর .হইয়৷ হাজার হাজার টাকা উপার্জ্জনপূর্বক 
“হাজারী” খ্যাতি লাভ করেন। তাহার বংশধারার কেহই 
এখন বর্তমান নাই । বসত বাড়ীটা মালীদের চিরবাসস্থলরূপে 
পরিণত: ইইয়াছে। এই পরিবারের অনেকেই তৎপর 
‘কলিকাতায় স্বাধীন কারবার করিতে থাকেন। তন্মধ্যে 
'কুগ্জমোহন দেবের রাজার চকের মসলার কারবারই সর্বাপেক্ষা 
প্রসিদ্ধ । এই কারবারের সংশ্রবে কার্স্য করিয়া এদেঙ্সের 
ছুইজন ভাগ্যবান ব্যক্তি বিরাট ধনী হইয়াছেন ।% 

মহাত্মা, ররেশ্বরের খুল্লতাত উদ্ধব রায়ের ধাবা হইতে 
আমাদের শরীদাদার আবির্ভাব । 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । EC 
. ত্রিপুরা জিলার . অস্তঃপাতী মুরাদনগর থানাধীনে 
- ত্রিশনামক একটা গণুগ্রাম। এই গ্রাম নিবাসী দেও বা 
দেব বংশীয় সুপ্রসিদ্ধ মহা রক্েশ্বরের খুল্লতাত উদ্ধব রায়ের 


প্রশ্রীমা-দাদা, 


[ওয় বৰ্ষ, ৬ষ্ঠ এম সংখ্যা” 
পুত্র রাধাকৃষ্ণ দেব। প্রথম বয়সে তীহার কোন মন্তান- 
সন্ততি না হওয়ায় সংসারের প্রতি তাহার বৈরাগ্য জল্নে। 
সেই বৈরাগ্য মূলেই' তিনি দেব-দ্বিদ্-অতিথি সেবাত্রভা-. 
চরণাদি দৈবকার্য্যে অত্যধিক ভক্তিপরায়ণ ও ব্যয়শীল 


হইয়া উঠেন। মেই পুণ্যফলেই নাকি শেষ বয়সে তাহার 


দুই পুল্র জন্মগ্রহণ করে। জ্যোষ্ঠের নাম রামিহরি, কনিঠের 
নাম বারো রায়।. তখনকার দিনে সাধারণতঃ পাঠশালার 
খরমহাশয়দের প্রদত্ত শিক্ষাই চরম কায়েতী বলিয়া কণিত 
হইত । 'উভয় ভ্রাতারই তাহা হইয়াছিল। তদুপরি প্রন্থত 
মান্য হইতে হইলে যে যে গুণের আবশ্তক, সেই শিক্ষা 
হইয়া ছিল তাহাদের পিতার নিকট হইতে ।' রামহরি 
অতিশয় সরল, উদার, পরোপকাঁরী ও ধার্সিক ছিলেন। 
বারো রায়ের ধর্ম্মবল কর্ম্বল সকলই দাদা। তিনি প্রত 
কার্যে -চিরজীবিনই ছায়ার স্তায় দাদার অঙ্থ্মরণ করিয়া 
গিয়াছেন |, যাহাহৌক রামহরি দেব একদিনও যদি কোন 
পঁরোপকারঞ্জনক কাজ করিতে না পারিতেন, তবে এ দিন্টা 
একেবারেই বৃথা গেছে বলিয়া বিষম অন্ৃপ্ত হইতেন। 
তদীয় পত্নী উমাতারা দেবীও ততোধিক গুবতী ছিলেন। 


' সংক্ষেপে বলিতে গেলে তিনি এই বিশ্বত্ৰদ্মা্ডের কাহাঁকেও 


পর বলিয়া মনে করিতেন ন|। অহৈতুকী বিশ্বপ্রেমে তাহার 
হৃদয় ভরপুর ছিল। এই আদর্শদম্পতি একে' অন্তকে" 
“আপনি, ‘নেন’. ‘দেন’ ইত্যাদি সম্মন্চক আঁলাপ 
ব্যবহারে পরম্পর আপ্যায়িত হইতেন। বাঙ্গালী-জাতি নারী-. 
মৰ্য্যাদা জানে না বলিয়া.যে একটা অখ্যাতি আছে, তাহার! 
স্ব স্ব, ব্যবহার দ্বারা ইহা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। 

তাহাদের মধ্যে কখনও কোন বিষয়ে কটু উক্তি বা তিক্ত 
ব্যবহারের কথা কেহ শুনে নাই । সাংসারিক সচ্ছলতা 


কখন অধিক না থাকিলেও কোন, প্রকার শোচনীয় অভাব ," 


তাহাদের সরল জীবনযাত্রায় পরিলক্ষিত হয় নাই। মোটা- 
মুটি জীবিকানির্ধাহ হইতে পারে এমন জদ্জিমা ও বাড়ী 
বাগানাদি বর্তমান ছিল । তথাপি তিনি ঢাকা সহরের মালী- 
টোল্রাতে, সামান্ত পু'জ্িতে একটী ছোট তেঙ্গারতী কারবার 


- খুলিয়া ছিলেন। আর্থিক পুজি যথেষ্ট ন! থাকিলেও নিবাবিল 


সততাই তাহার সেই অভাব সম্যক পূর্ণ করিয়াছিল বলিয়া 


5» পতিতপাবন। 





আশ্বিন, কাষ্তিক ১৩৫১ ] 
তিনি এই শ্রেণীর কারবারীদের মধ্যে সাপেক্ষ সুনাম ও 
শ্রদ্ধা অর্জন করিতে পারিয়াছিলেন। ৃ্‌ 
এই আদর্শ দম্পতীর সরল দাম্পত্য প্রেম ও কর্ম 
জীবনের কৌতুহল উদ্দীপক ও সাংসারিক লোকের শিক্ষা প্রদ 
বছ কাহিনী এখনও গ্রামবাসী বয়োবৃদ্দের সুখে শুনা! যায়! 
এই দেও বা দেব বংশের আদি পুকুয় গোরাচাদ রায় ও 
কালাটাদ রায় বংশগত শক্তিমনত্রের উপাসক হইলেও মহাত্মা 
রত্রেশ্রের সময় হইতেই আদর্শ বৈষ্ণবোচিত ধর্ম্মাচরণ এই 
বংশের স্বাভাবিক ধর্মে দীড়াইয়াছে । তবে লক্ষ্য করিলে 
দেখা যাইবে এখানে উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইয়া বৈষ্ণৰ ধর্টী যে 
বাহ্‌ আড়দ্বরের বালাই ত্যগিপূর্বক আত্যন্তরিক ক্রম- 
_ বিকাশের দিকে ক্রত চলিয়াছে। গঙ্গাহীন দেশে ইহা কম 
সৌভাগ্যের কথা নহে। আমরা পূর্ববর্ণত আদর্শ দম্পতীতে 


রূপ-সনাতন-ও শ্ত্রীজীব 


৭১১ 


করিয়াছিল। এই কন্তা বয়:প্রাপ্ড হইলে, তাহাকে নাসিরাবাদ 
বিবাহ দেওয়া হ্ইয়াছিল।*% তৎপর বাঙ্গলা ১২৬৭ সনের 
আশ্বিন মাসে  দুর্গোৎসবের সময় মহাষ্টমী দিন যখন 
চতুর্দিগন্থ হিন্দু-পল্লীতে শব্দ, ঘণ্টা, কাশর, ঢাক, চোল 
বাগ্োদ্ধমে এবং কুলাঙ্গনাগণের মঙ্গলময় জয়ধবনিতে গগন 
পবন জল স্থল মুখরিত করিয়া বিশ্বজননী আগ্তাশক্তি মহামায়া 
ভগবতীর অর্চনা "আরম্ভ হইয়াছিল এবং আনন্দময়ীর 
আগমনে সর্বত্র আনন্দের সাড়া পড়িয়াছিল সেই শুভ পুণ্য 
মুহুর্তে উমাতারা দেবীর গর্ভে রামহরি দেবের ওরসে আর এক 
পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ ক্রে। অন্তান্ত শিশু সন্তান মাতৃগর্ভ হইতে 
বহির্নত হইবার সময় সাধারণতঃ আগ্রে মস্তক; তৎপর অন্থান্ত 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পর, সর্বশেষে পদঘয় বহির্গত হয়।- কিন্তু এ 
ক্ষেত্রে তাহা হইল না। সর্ব প্রথমে এই শিশুর পদদ্বয় ধর! 


ইহার অনেকটা সুচনা দেখিতে পাই। স্পর্শ করিয়াছিল এবং সর্বশেষে মস্তক বহির্থত হইয়াছিল । 
— অথচ ইহাতে প্রস্তুতির অস্বাভাবিক কোন উদ্বেগ বা. অস্বস্তি 
চয় পরি বোধ হয় নাই। জন্মকালীন এই-_বৈশিষ্ট ও নবজাত শিশুর 
yi নি চক্ষু, মুখ মণ্ডল ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের স্ুসোষ্ঠবতাঁঁ-দর্শনে সমবেত 
মহাভা: সা 
বর্ণিত আদর্শ দষ্প্তীর অর্থাৎ, উমাতারা দেবীর বলল আনম বণ শাল 18288 
গর্ভে রামহরি দেবের ওঁরসে সর্ব প্রথমে এক কন্তা জন্মগ্রহণ রা টি | 
রূপ-সনাতন ও শ্রীজীব। 
(পুর্বাস্থঘরণ ) 
শীবিধুভূষণ সরকার _ 


£ (১১) 

" প্রভু সনাতনকে কহিলেন, ‘সনাতন, কৃষ্ণ বড় দয়াময়, 
মহারৌরব নরক হইতে তোমাকে তিনি 
_ 'উদ্ধার.করিলেন।১ পুরাণে আমরা বৌরবের বর্ণনা, এইরূপ 
_ পাই। দুই সহশ্র যোজনব্যাপী জলন্ত অঙ্গারাকীর্ণ ভূমি । 
গাপীকে যমদূতগণ সেই স্থানে নিক্ষেপ করে। - পাপকর্ম্ম। 


ব্যাক্তি তাহার উপর দিয়া হাটতে হাটিতে দশ্ধপদে দুই সহশ্র 
যোজন অতিক্রম করিলে তাহা হইতে মুক্তি হয়। প্রভু এখানে 
সংসারের কুকর্ম্মাশক্তিকেই মহারৌরব বলিলেন। এরূপ 
রৌরব নরকের ভৌগোলিক অবস্থান আছে কিনা 
কে বলিবে। সে বিচারেই বা প্রয়োজন কি? কেহ কেহ 
মরণান্তে কর্ম্মামুসারে অনস্তকাল নরকবাস কল্পনা করেন। 





* ইহা হইতেই মৰ্ক প্রথম লৌকিক লীঁলায় প্রকাত্যভাবে দাদা শিক্ষামন্্র ও উপাসনা প্রাপ্ত হন।' 


৭০২. 


কিন্তু ভগবান্কে ষদি প্রেমময়, কিন্বা অন্ততঃপক্ষে দয়াময় 
বলা হয়--এবং সকলেই তাহ! বলেন বটে, তবে অনন্ত 
নরকের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। হুঙ্গদেহে অবশ্য 
নরকভোগ হয়-_ইহা হয়. ভাবে। এত সব বিচার করা 
নিশ্রয়োজন। এই সংসারেই কত যে নরকঘন্ত্রণা ভোগ 
করিতে হয় তাহা অনেকেই জানেন। প্রভু সেই নরকের 
কথাই বলিলেন মনে হয়। ইহা হইতে পরিত্রাণের এক 


"মাত্র উপায় শ্রীভগবান্নের অপার করুণা, তাহার প্রেম। 


সেই প্রেম দিয়াই গ্রতু বূপ-সনাতনকে রামকেলি গ্রামে স্বয়ং 
যাইয়া উদ্ধার করিলেন। তাই সনাতন প্রতুর ও কথায় 
কহিলেহ, ‘প্রভু, আমি ক্বৃষ্ণ জানি না। তোমারই কৃপা 
আমার উদ্ধারের একমাত্র হেতু? প্রভু আর সনাতনের 
* কথার প্রতিবাদ করিলেন না । - 

তদনস্তর প্রভু জিজ্ঞাসা করিলে সনাতন তাহার কারা- 
গার-মুক্তি আদ্যপাস্ত সমস্ত কহিলেন প্রভুর আজ্জায় 
তখন' তপনমিশ্র ও চন্্রশেখরকে সনাতন যথাযোগ্য অভিবাদন 
করিলেন ।' ' তপন সনাতনকে প্রসাদ পাইতে নিমন্ত্রণ করিয়া! 
স্বীয় গৃহে গেলেন । চন্দ্রশেখর প্রভুর আজ্ঞান্ষায়ী সনাতনকে 
ক্ষৌর করাইয়া গঙ্গান্গান করাইয়া আনিলেন। চজজশেখর 
সনাতনকে একখানি নূতন বন্ধ দিলেন। সনাতন তাহা 
গ্রহণ করিলেন ন। প্রভু ইহাতে সন্তষ্ট হইলেন। সনাতনকে 
সঙ্গে করিয়া প্রভু তপনমিশ্রের গৃহে ভোজনে গেলেন । প্রভু 
ভোজনে বসিয়া সনাতনকেও আহার্ধ্য বস্তু দেওয়ার জন্ত 
মিশ্রকে বলিলেন বটে, কিন্ত সনাতন তখন ভোজনে 
বসিলেন না। প্রভুর ভোজনাস্তে সেই প্রসাদ পাঁইলেন। 
তপনমিশ্র সনাতনকে একখানি নূতন কাপড় দিলেন। 
সনাতন কহিলেন, ‘আমাকে যখন কাপড় দিতে চাঁহিতেছেন, 


তখন আপনার পরিহিত একখানি পুরাতন কাপড় আমায় : 


দিউন ।+ মিশ্র তাহাই করিলেন। সনাতন উহাদ্বারা ছুইখানি 
কৌপীন ও বহিরাস করিয়া লইলেন। 

সেই মহারাষ্্রী ব্রাহ্মণ যিনি ইতঃপূর্কেই প্রভুর অনুগত 
হইয়াছেন; তিনি সনাতনকে মহানিমন্ত্রণ করিলেন, অর্থাৎ, 
“কাশীতে ' সনাতন যতদিন থাকিবেন, ততদিন তিনি যেন 
সেই .মহারাষ্্রী ব্রাহ্মণের গৃহেই ভিক্ষা করেন। সনাতন 


শ্রীতীমাদাদা - 


"একাদিক্ৰমে অনেকদিন কেন ভিক্ষা করিব ॥ 


[ ওয় বৰ্ষ, ৬ষ্ট ৭ম সংখ্যা 


কহিলেন, “আমি মাধুকরি করিয়! খাইব | ব্রাহ্মণের গৃহে 
যেমনই 
ভোগী, তেমনই ত্যার্থী। প্রভু সনাতনের এই বৈরাগ্যে বড় 
তুষ্ট হইলেন, কিন্তু বারবার প্রভূ সনাতনের ভোট কম্বলখানির 
দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন | এই কথ্বলখানি আপিবার সময় 
পথে হাজিপুরে শ্রীকান্ত তাহাকে দিয়াছিলেন। সনাতন 
প্রভুর অভিপ্রায় বুঝিলেন। বিচক্ষণ সনাতন তখন গঙ্গাঙ্গীনে 
যাইয়া দেখিলেন একটী গৌড়িয় ভক্ত কাথা ধুইয়া শুকাইতে 
দিয়াছে। সনাতন সেই গৌঁড়ি়কে স্বীয় কলখানি দিয়া 
কাথাথানি ভিক্ষা চাহিলেন। গোড়িয় প্রথমে ইহ! বিশ্বায় 
করিতে পারিল না। সে বলিল, ‘তুমি প্রবীন ব্যক্তি হইয়া! 
আমাকে কেন উপহাস কর}? সনাতন্‌ অত্যস্ত দৈন্ত ও 
আগ্রহ সহকারে যখন কহিলেন তখন আর গৌড়িয় ভক্তট] 
না করিতে পারিলেন না। সনাতন কাঁথাখানি গলায় দিয়া 
প্রভুকে আসিয়া দরগুবৎ করিলেন এবং সকল বৃত্তাস্ত 
কহিলেন! প্রভু ইহাতে বড়ই সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, ‘ভাল 
চিকিৎসক রোগ সারিয়া রোগের শেষটুকু রাখিয়া .দেয় না। 
তুমি বৈরাগ্য লইয়াছ, মাধুকরী গ্রাম ভিক্ষা করিতেছ। 
তিন মুদ্রার কমল তোমার গায় শোভা পায় না ।' সনাতনকে 
প্রভু আদর্শ শিক্ষাগুরু করিয়া বৃন্দাবনে পাঠাইবেন স্থির 


.করিয়াছেন। নিজে আচরণ না করিলে মৌখিক উপদেশ 


কখন কার্ধ্যকরী হয় না, মিথ্যা! বাগাড়ম্বরেই পর্য্যবসিত _ 


.হয়। প্রভু সনাতনকে সেইরূপ হুইতে দিবেন কেন। তাই 


প্রভু' সনাতনের শেষ বিষয়-ভোগটুকুও রাখিলেন না। 
সনাতন ইহা প্রভুর অতিশয় ক্ুপা মনে করিয়া বলিলেন, 
'ষিনি আমার কুবিষয়রোগ খণ্ডন করিলেন, তাঁহারই ইচ্ছায় 
আমার শেষ বিষয়ভোগ গেল ' 


বাহার সয্যাসী ও ভিক্ষাজীবী, যাহার! গুরুর আঁসন 
গ্রহণ করিয়াছেন এবং শিল্তের উপার্জিত অর্থে উদর নির্বাহ 
করিতেছেন, তাহাদের শিক্ষার জন্ত প্রভু সনাতনকে এইরূপ . 
আদর্শ ত্যাগী করিলেন - ভিক্ষা করিবে অঞ্চ .ভোগ্নের 
পারিপাট্য থাকিবে? ইহাতে কি হয়? না 
কহিলেন--“ধৰ্ম্ম হানি হয়, লোকে করে উপহাস 1” চৈঃ চঃ, 
মধ্য, ২০শ । 


আশ্বিন, কান্তিক ১৩৫১] 
| (১২) - 
কাণীতে ছুইমাস থাকিয়! প্রভু সনাতনকে শিক্ষা দিলেন। 
সনাতন এখন উদ্ধার হইয়াছেন। অভিমানের লেশমাত্র 
নাই।- তাই তিনি- সরলভাবে প্রভুকে কহিলেন, “প্রভু হে, 
লোকে আমাকে গ্রাম্য ব্যবহারে পণ্ডিত বলে, আমি তাহা 
সত্য বলিয়া মনে করি। বস্তুতঃ আমার নিজের হিতাহিত 
কিছুই আনি না। আমি সাধ্য-সাধন-তত্তবও জিজ্ঞাসা করিতে 
জানি না। তুমি কৃপা করিয়া আমার কর্তব্য বলিয়া দাও ৷ 
একটা প্রশ্ন আমার মনে উদিত হইতেছে, তাহা এই-- 
কে আমি? কেন আমায় ভারে তাঁপত্রয়?. 
সসাতনের কি সরল কথা ! কি উদার চিত্ত! কি 
গভীর আত্মদর্শনেচ্ছা! আমরা অনেকেই নিজকে পণ্ডিত 
বলিয়া মনে করি। কিন্তু তাকাইয়! দেখিলে বুঝিতে পারি, 


২ কে কত বড় পণ্ডিত। যাহা হউক, যেমন সনাতন, তেমনই 


এই এক প্রশ্নের উত্তরে প্রভু সমগ্রশাস্ত্র মন্থন করিয়া ও 
সনাতনের মধ্যে শক্তিসঞ্চার করিয়া -সাধ্য-সাধন-তন্বনির্ণয়ও 
তাঁহার চিত্তে প্রুরণ করাইলেন। 


তাপত্রয় হইল-__আধ্যাত্বিক, আধিদৈবিক ও আধি- 
ভৌতিক । স্বীয় দেহের ও দেহ সম্বন্ধে কুটুস্থাদির রোগাঁদি- 
জনিত তাপ, গ্রহাদির উপদ্রবভীতিবশতঃ তাপ, সর্পব্যাপ্রাদি 
হিংঅজন্তদের ও চোরভাকাতের উৎপাত-মাশঙ্কাজনিত 
তাপ। ‘আমি’ বস্তটা স্থির হইলে আর এ সব তাপ থাকে 
না। জারে অর্থ জাল! দেয়। 

“আমি কে ?”- প্রভু কহিলেন, আমি জীব । আমি 
দেহ নই, আমি কোন উপাধিবিশিষ্ট নই, আমি বিপ্ৰ নহি, 
ক্ষত্রিয় নহি, বৈশ্য নহি, শৃত্র নহি, আমি ব্রহ্মচারী নই, 
" গৃহী নই, বানপ্রস্থাবলম্বী নই, সন্যাসী নই । তবে আমি 
কি ?--আ'মি শীকৃষ্ণের নিত্যদাস। - প্রভু ও দাস এক 
জাতীয় কস্ত। ভগবান্ও চিন্ময়, আমিও চিন্ময়। কিন্তু 
ভগবান পূর্ণ, আমি তাহার অংশ ! ভগবান্‌ পুর্ণ চিৎ, জীব 


চিৎকণ। তবে জীব দুঃখ পায় কেন? অনস্ত ব্রদ্ধাণ্ডের 


‘অধীশ্বর যখন আমার প্রত, তখন আমার ছুঃখ কেন? 
প্রভু কহিলেন__ 


রূপ-সনাতন ও শ্রীজীব - 


_": কৃষ্ণ ভুলি’ সেই জীব অনাদি বহিষ্কুখি। 

অতএব মায়! তারে দেয় সংসারদুঃখ ॥ 

কতু স্বর্গে উঠায়, কতু নরকে ডুবায়। 

দণ্য জনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥ 
প্রভুকে তুলিয়া জীব বহিম্মুথ হইয়াছে । কোন্‌ সময় 
বহিম্মুখ হইয়াছে তাহার আদি পাওয়া যায় না। দাস-বোধ 
যেমন ভুল হইয়াছে, কোন সময় সেই ভুল হইয়াছে, তাহাও 
সে ভুলিয়া গিয়াছে । এই জন্তই বলা হইয়াছে “অনাদি 
বহিষ্ুখ ৮” এই ভুলবশতঃই যত দুঃখ, কতু স্বৰ্গ, কত্ু 
নরক । স্বর্গেও দুঃখ । “আমি করি, বলিয়া যে পর্য্যন্ত 


বোধ থাকিবে, সেই পর্য্স্তই দুঃখ, বাহিরে যে নুখ দেখা 


যায়; উহার অন্তরে দুঃখ । আর তিনি করান, আমি ভার 


‘দাস, এই বোধে দুঃখের অবসর থাকে না। আমি ভাল 


করি, তাহাঁতেও দুঃখ আমি মন্দ করি, তাহাতেও দুঃখ । 
স্বীয় চিত্ত বিশ্লেষণে সকলেই ইহা উপলব্ধি করিবেন। ্র্গে 


উঠা ও নরকে ভুবিয়! যাওয়ার একটী দৃষ্টান্ত শীদাদ! দিতেন । 


এক ধনীর বাড়ীতে বিবাহ, বাদ্যবানা, লৌকলম্কর বহু, 
কত লোক তার তাবেদার, নিজকে যেন সে বাজ্যেশ্বর রাজা 
মনে করিতেছে । ধুমধাস হইতেছে, বেশ স্বর্গে উঠিল। 
অকশম্মাৎ টেলিগ্রাম আসিল বিদেশে তার এক ছেলে মারা 
গিয়াছে । সেই রাজ্যেশ্বর রাজা তখন বুক চাপড়াইয়া 
কাঁদিতে লাগিল। নরকে ডুবিল, ঘোর জালায় পড়িল। 
কর্তৃত্বজ্ঞানে এইরূপই হয় । 

প্রথম, প্রশ্ন এই- জীবের যে ভুল হইল তাহাতে কি 
তাহার নিজের কিছু দায়িত্ব আছে? হাঁ আছে। শ্রীভগবান্‌ 
সর্বকারণের কারণ বটে, কিন্তু জীব যখন অনন্ত চিণ্যুয় বস্ত 


শ্রীভগবানের কণা, সেই চিৎকণস্বরূপ আংশিক পরিমাণে 


তাহার স্বভন্ত্রতাও আছে । এই তুলসংশোধন করিবার জন্যই 
বত সাধনভজন। অবশ্য এই সাধনের সহীধতার নিমিত্ত 
মহাপুরুষ আসেন এবং শ্রীভগ্গবান্‌ অবতীর্ণ হন। আম্গত্যই 
এই ভূলসংশোধনের উপায়। এই আহ্গত্য অর্থই ভক্তি । 
প্রভু তারপর সম্বন্ধ, অভিধের ও প্ররোজ্জন বর্ণনা 


করিলেন । - সম্বন্ধ হইল সম্যক্রূপে প্রভুর সহিত দাসের ব্ন্ধম 
"সর্বদা দাসবোধ জাগ্রত রাখা । অভিষেয হইল ভক্তি, 


' একনিষ্ঠ ভক্তের “পতি হন পরমেশ 1” 


৭০8 


যাহাদ্বারা জীব ভগবানের অভিমুখী হয়। প্রয়োজন-হইল 
প্রেম। এই. প্রেমই :পঞ্চমপুরুযার্থ__পুরুষার্থ শিরোমণি । 
এই প্রেমসম্পত্তি, পাওয়ার উপায় কি তাহা বলিতে যাইয়া 
দরিদ্রকে ধনসম্বন্ধে সর্বাজ্জের পিতৃধনে উদ্দেশ উপদেশ বিষয়ক 
একটা দৃষ্টান্ত 'বলিয়াছেন। তাহার ব্যাখ্যা, এই পত্রিকার 
গ্রথমবর্ষে ৭৪1৭৫ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে । অর্থাৎ ভক্তিই 
উপায় নির্ধ/রণ .করিয়াছেন। প্রেমে দ্রীবন: মধুময় জগৎ 
সুখময় করে, নতুবা! শুল্ক্রীবন রহন ৪ এই 


“জন্যই প্রেম প্রয়োজন । 


তারপর প্রভু শঙ্খচক্রাদি অস্ত্রধারণভেদে কেশবাদি 
চল্লিশমুন্তি বর্ণনা করিলেন বটে, এবং বাঁরমাসের বার. দেবতা, 


তিলক ও আচমনাদির জন্তু বিভিন্ন দেবতার স্মরণ প্রভৃতি 
কহিলেন বটে, এবং অংশাবতার, গুণাবতার, শক্ত্যাবেশাবতার, 


মন্বস্তরাবতার, বুগাবতার প্রভৃতিও দৃষ্টান্ত সহ নামকরণ করিয়া 
বর্ণনা করিলেন বটে, কিন্ত একেশ্বরবাদস্থাপনকারী একমাত্র 
স্বয়ং ভগবানের উপাসনাই সারসিদ্ধান্ত নির্ণয় করিল্নে এবং 
বর্তমান কলিকালে স্বয়ং ভগবান্‌ শরীগৌরাঙ্গসুন্দরই যে উপান্ত 
তাহ! নির্ণয় করিলেন। আজকাল অবতারের ছড়াছড়ি 
দেখা ষায়। কাহারে! মধ্যে শক্তির একটু বিশেষ দেখিলেই 
তিনি নিজে বা তাহার শিষ্তগণ তাহাকেই অবতার বলিষা 
নির্দেশ করিতে চাহেন। এই সব লোক অবতার হইতে 
হয় হউন। কিন্তু চিনি হওয়া অপেক্ষা চিনি খাওয়ার রস 
বেশী। আর যদি ইহারা' অবতার হইতেই চাহেন, সে 
কেধল অংশাবতার ৷ পরিপুর্ণতম স্বয়ং ভগবান্‌ নহেন - 


তিনি হবেন প্রেমময়, প্রেমদাতা জগতের গুরু । শরীগৌরাঙ্গই 


এতাদৃশবন্ত,_-তিনিই সর্বশেষ অবতার, একজন 1. 0. ৪, 
স্কুটল্যাগবাসী ভক্তের কথায় -বলি__ [12 Latest In- 
carnation 0f God, নারদ, পৃথু, ব্যাঁসদেব প্রভৃতি 
স্থহারাও অবতার বটেন, কিন্তু স্বয়ং ভগবান্‌ নহেন। 

সহস্র যান্তিক অপেক্ষা একজন বেদাস্তবিৎ শ্রেষ্ট এবং 
কোটি- বেদাস্তুবিৎ অপেক্ষা একনন একনিষ্ঠ ভক্ত শ্রেষ্ট । 
সুতরাং এক স্বয়ং 
ভগবানের ভজনই কর্তব্য, কেশবাদি বিভিন্নমুর্তির সেবা বা 


ভীত্রীমা-দাদা 


[৩য় বৰ্ষ, ৬ষ্ঠ ৭ম সংখ্যা 


ভঞ্জন নিশ্রয়ো্ন। কেশবাদিও তাহাতেই সন্ভষ্ট হন। - 

শ্রীভগবানের . লীলামাধ্ধ্য নিত্য--নিত্যই এই লীলা 
হইতেছে । ইহা প্রভু গ্যোতি“ক্র দ্বারা বুঝাইয়াছেন। পৃথিবী 
দিবারাত্র ২৪ ঘণ্টা সততই ঘুরিতেছে। যেদিক হুর্য্যের সম্মুখে 
সেই দিক্‌ দিন, আর বিপরীত দিকে রাত্র। পৃথিবী -হখন 
একটু একটু করিয়া ঘুরিতেছে, তখন কোন না কোন স্থানে 


কোন না কোন সময় সর্বদট5--7দ্িত হইতেছে বলিয়া ' 


প্রতীয়মান হয়। এইরূপ শ্রীভগবানের লীলামণ্ডল ব্রহ্গাণ্ড- 
মণল ব্যাপিয়া ক্রমে ক্রমে ফিরিতেছে। জলস্তকাষ্ট ঘুরাইলে 
যেমন একটা অগ্নিময় বৃত্ত হয় এবং সেই বৃত্তের স্ব স্থানেই 
অগ্নি পরিলক্ষিত হয়। সেইরূপ লীলাচক্র ফিরিতেছে। সব 
লীলা সব ব্রহ্গাণ্ডে ক্রমে উদয় করে। এক ত্রন্ধাণ্ডে এক 
লীলা! হইতেছে, আর এক ব্রন্থাণ্ডে তখন আর এক লীলা" 
হইতেছে, এইরূপে ঘুরিয়া ফিরিয়া সব সময় সর্বত্রই হয়। 
এইজন্তই শান্ত্াদিতে লীলা নিত্য বলিয়া থাকে । 7 
ইহার পর প্রভু শ্রীভগবানের পশধ্ধ্য ও মাধুর্য কিঞ্চিৎ 
বিস্তার করিয়া বর্ণনা করিয়া মাধুর্য্েরই প্রাধান্ত স্থাপন 
করিলেন। নরলীলাই সর্কোত্তম। কৃষ্ণের ব্র্দলীলার 


-সর্বাতিশাফ্লিতা প্রহু সনাতনকে লইয়া আস্বাদন করিলেন 


বটে, কাশীতে তখন তিনি বহিদৃ ষ্টিতে সন্যাসী ভক্তচূড়ামণি। 
কিন্ত সেই সময়ই তিনি আর একটী রঙ্গ করিলেন। 
শ্রীনবন্ধীপে তিনি রসিকেন্ত্র-চুডামণি নবনটবর গৌরকিশোর 
রূপে প্রকাশিত হইলেন । তাই আমরা দেখিতে পাই, প্রভু 
কাশীতে সনাতনকে লইয়া কষ্ণরূপ আস্বাদন করিলেন 

মধুরং মধুরং বপুরস্ত বিভো মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্‌। ইত্যাদি 


তেমনই, আবার শীনব্থীপে শেখর রায় প্রস্ৃতি ভক্তগপ j 


আস্বাদন করিলেন ৷ 


tf 


মধুর মধুর গৌরকিশোর, মধুর মধুর নাট । ইত্যাদি - 


আবার--সন্দর-সুন্দর গৌরাল-ুন্দর সন্দর-সুন্দর রূপ! 
ইত্যাদি ৰ | 
এইরূপ বাস্ুঘোষ, ঠাকুর নরহরি, জ্ঞানদাস প্রভৃতি 
গৌরকিশোরের রূপরস আস্বাদন করিলেন। . 
টু ২. ক্রমণঃ 


স্পা শত 


এ 


~~ 


আশ্বিন, কাত্তিক ১৩৫১] 


শিল্পান্ুশিষ্ঠ ; বিষ্ণুকে বিজ্ঞান করিলে তিনি বলেন আমি 
মহাদেবের দাস । আর ব্রহ্মা সকলের অষ্টা, তিনিও এরূপ 
বলিয়া থাকেন। ক্ষমতা সকলের এত অধিক যে তাহার 
পবিমাণ করা অসম্ভব । রচিত জছ নিলি 
অবগত হইবেন? | 
তখন ভৃগু ভাবিলেন,_যিনি স্লিপ, অক্রোধ, ক্ষমাশীল, 
দীন, ও মধুর প্রকৃতির, তিনিই ভগবান। অতএব দেখা 
যাউক, কাহার চরিত্র কিরূপ । ইহাই ভাবিয়া ভূঞ প্রথমে 
ব্রচ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন যাইবামাত্র তিনি মধুর হাসিয়া 
.ভৃগুকে সম্ভাষণ করিলেন। কিন্তু তৃপ্ত তাহাকে প্রণাম পর্য্যন্ত 


করিলেন না এবং নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সহিত কথ! কহিতে, 


লাগিলেন ব্রহ্মা ভূগুর ভাব দেখিয়া প্রথমে অবাক 
হইলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে তাহাকে অপমান 
ভূগুর সংস্কল্প, তথন ক্রুদ্ধ হইয়! তাঁহাকে বধ করিতে উদ্ধত 
হওয়ায় :ভূণড পলায়ন করিলেন, আর ব্রহ্মার স্ভাসদ্গণও 
তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন। 

-ভাহীর পর ভৃগু মহাদেবের নিকট গমন করিলেন । 
মহাদেব তাহাকে আদর করিয়া বসিতে বলিলেন । তাহাতে 
ভূত বলিলেন, “তোমার এখানে কি ভদ্রলোকে বসে? 
তোমার যেমন আসন তেমনি বাহন, আর তেমনি তোমার 
আকুতি ও প্রকৃতি । তোমাকে দেবতা কে বলে ? তোমাকে 
" দেখিলে দ্বপার উদয় হয়। ইহাতে মহাদেব ধৈধ্য.হারাইয়] 
ত্ৰিশূল লইরা ভৃগুকে তাড়া করিলেন । কিন্তু দেবী ভগবতী 
তাহাকে অমুনয় করিয়া নিরস্ত করিলেন। - 


তাহার পবে ভৃগু বৈকুণ্ডে গমন করিলেন। . দ্েখেন---- 


লক্ষ্মীনারায়ণ রত্ুসিংহাসনে বসিয়া আছেন। - ভৃগু ভাবিলেন 
যে ইনি ঝড় চত্রী। হয়ত আমার মনের ভাব 'বুঝিয়! 
' ফেলিবেন। অতএব এর্ূপভাবে অপমান করিতে হইবে 
যাহাতে তাহার হঠাৎ রাগ হয়।- ইহাই স্থির করিয়া গড 
আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া নারায়ণের বুকে 'লাখি 
মারিলেন। . 

 লাখি খাইয়া নারায়ণ ব্যস্ত হইয়| জব্গীসহ উঠয় 
দাড়ালেন । ভৃগু ভাবিলেন যে নারায়ণ এবার চক্র লইয়া 
চা: ভগ ইহাই ভাবিয়া ভু পলাইবার 


ভূগুপদ চিহ্ন 
উদ্োগ করিতেছেন, এমন সময় বিষ্ণু যেন অপ্রতিভ হইয়া 


৭০৭ 


বলিতেছেন; - “তোমাকে সন্তভাষণের- ক্রটী হয়েছে, তুমি : 
আমাকে দণ্ড করিলে। তবে. তুমি নিতান্ত ক্ষমাশীল সেইজন্ত 
সামান্ত দণ্ড দিয়া আমাকে রেহাই দিলে! এখন কৃপা করে 
আমার অপরাধ ক্ষমা কর।” ইহাই বলিয়া ভৃপ্তর হন্ত ধরিয়া 
আপনার রত্বসিংহাঁসনে তাহাকে যর করিয়া বসাইলেন। 
পরে লক্ষ্মী জনার্দন উভয়ে তাঁহাকে বায়ু বীজন করিতে 
লাগিলেন। ভৃগু সিংহাসনে বসিয়া: থর থর কীপিতে 
লাগিলেন। মনে ভাবিতেছেন, “এ আমি কি করিলাম, 
সত্যই -নারায়ণের বুকে লাথি মারিলাম! এখন আমার 
উপায় কি হইবে-?- তথন করযোড়ে নারায়ণকে বলিতেছেন, 


+ “প্রভু, তুমি আমার মন জান। আমি বরাবর ষথাসাধ্য 


তোমায় ভক্তি করিয়া থাকি। সেখানে আমার এরূপ দুর্মতি ' 
কেন হইল, আমি কেমন, করিয়া তোমার বুকে লাথি 
মারিলাম ! 2 


নারায়ণ বলিতেছেন, “ভৃগু, তুমি লাখি.মারিয়াছ আমার 
তাহাতে ক্ষতি কি হইয়াছে? তোমার এরূপ উতলা হওয়ার 
ত কোন কারণ দেখিতেছি না?’ টু 

ভৃগু বিনয় নম্র. বচনে উত্তর, দিলেন.“তুমি যে ভ্রীভগবান 
তাহা তোমার এই আচরণে জানিলাম। তোমাকে আমি 
প্রহার করিলাল, অপমান করিলাম । আমি কীটাম্গুকীট, 


" তুমি সর্কেশ্বর, তোমার বুকে লাথি মারিলাম.। . ইহা অপেক্ষা 


অধিক কুকৰ্ম্ম ত ধারণায় আসে নী? 

ভূগুর কথা শেষ ন! হইতেই নারায়ণ বলিতেছেন, ad 
তুমি আমাকে ভক্তি কর তাহ! আমি জানি, কিন্ত তুমি 
আমাকে এত ক্ষুদ্র ভাব কেন? তুমি আমাকে অপমান 
করিয়াছ বলিয়া ভীত হইয়াছ ; কিন্তু আমাকে কি কেহ 
অপমান করিতে পারে? আমাকে প্রহার করিয়াছ সত্য, 
কিন্ত আমাকে কি কেহ প্রহার করিতে পারে? এরূপ : 
প্রহার ও অপমান তোমাদের নিকট আমি সর্বদাই পাইয়া 


. থাকি। কিন্ত তোমাদের এই প্রহার কি অপমান যে 


আমাকে শ্র্শ করিতেই পারে না,_তাহা হইতে আমি 
অনেক বড়।. একটা সামান্ত কথা-দেখ। জননীর বক্ষে 
সন্তান দীড়াইয়া থাকে; কি প্রহার করে, তাহাতে জননী কি 
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_ অপমান বোধকরেন? সন্তানে জননীর স্তনে দংশন করিয়া, 


থাকে, তাহাতে জননীর ব্যথা লাগে না। তুমি আমাকে 
অপমান কি: প্রহার রুরিয়াছ, এরূপ ছান্তকর- মনের'ভাব 
পরিত্যাগ কর 1" 

" ভৃগু অবাক হুইয়া শ্রীভগবানের মুখচন্্রপানে চাহিয়া 
রহিলেন; পরে ধীরে বলিতেছেন, “প্রভু, তুমি সকল' অপেক্ষা 
বড়। সুধু তাহা নয়, তোমার ইচ্ছা মাত্র অনস্ত কোটী 
ব্ৰদ্মা্ড ধ্বংশ হয়। তুমি এরূপ দৈন্ত কোথায় শিখিলে ?* . 
'; জীভগবান ‘বলিতেছেন, “যে ব্যক্তি দীনভাঁবাপন্ন সে 
" অতি সুন্দর | লে মৌনর্য্য আমি কেন ত্যাগ করিব ? 
- আমার যিনি স্নেহ পাত্র, তিনি সর্কচিত্তাকর্ষক ' হইয়া 
থাকেন। যাহারা ' আমার 'নিজজন, তাহারা আমার মতই 
হইয়া থাকে, কাজেই আমায় ' দীন হইতে হয়। ষে যেরূপ 
শক্তিসম্পয়, তাহার পক্ষে দীন হওয়া তত সোজ|। আমার 
তুল্য শক্তিমান কেহ নাই, তাহাতেই আমাকে দীন করে। 
পরে ভৃগু!" আবার শুন, যে সমস্ত সংগুণ আছে; তাহা 
তোমাদিগের থাকিবে; আমার থাকিবে না, ইহা 'আমিও 
সহিতে পারি না আমার নিজজন যাহারা-তাহারাও সহিতে 
পারে না? এই ' সমত ভাবিয়া আমি সর ইতি সংঘ 
করিয়া দৈক্তত| অভ্যাী করিয়াছি” উরি 


টা তৃপ্ত তখন' বলিতেছেন “প্রভু ! তোমার ভনয়ে পদাঘাত 


করা আমার কাঁজ ভাল হয় নাই।" সৰ্বপ্রকারে আমার 
অন্তায় হইয়াছে, তুমি সর্বশক্তি সম্পন্ন হইযা এপ সুজন 
তোমাকে অকারণ অপমান করিলাম ও বেদনা দিলাস। 
ভুমি স্বর, অথচ' সকলের অধীন, নিবীহ, অভিমানশৃন্ত, 
"তোমাকে আদি কিরূপে বেদনা দিলাম”? আমার প্রভূ! 
তুমি যে পরিমাণে আমার সহিত সৌজন্কতা করিতেই, সেই 
“পরিমাণে আমার অন্ত্বাপানল বৃদ্ধি হইতেছে ? প্রভু, 
তুমি আমাকে কুপা করিয়া দণ্ড দেও, দিয়া আাকে শতল 
কর।? "তোমার বাক্যে ব্যবহারে আমি ত শীতল হইতেছি 


“না; কেবল জ্বলিতেছি। আমি এতদিন পরে বুষিলা দে 


"দু অপেক্ষা ভগবানের ক্বপা আর নাই” 2 
তেখন" শীভগবীন মধুর হাসিয়া, আশ্বাস বাক্য 
বলিতেছেন, “তৃপ্ত, তুমি ধৈৰ্য্য অবলম্বন কর 1” তোমার 


প্রীপ্রীমাদাদা 


[ ৩য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ ৭ম সংখ্যা 
কিছুমাত্র দোষ 'নাই। তুমি স্বাধীন থাকিলে এরঁপ কাৰ্য্য 
কখন করিতে না। - তু যাহা করিয়াছ, এ'কেবল আমার 
ইচ্ছায়। আমার শক্তি আছে বলিয়া, আর'আমার সকল 
কাধ্য বুঝিতে না পারিয়া, লোকে আমাকে সর্বদা ভয় 
করিয়া অনর্থক দুঃখ পায়। আমি এই' ভয় নিবারপ 
করিবার উপায় ভাবিতেছিলাম তাহাই আমার ইচ্ছায় 
তুমি আমাকে প্রহার কবিয়াছ। এই "তোমার পদাধাত 
আমি হৃদয়ে ধরিব।' এই দেখ তোমার পদচিহ্বের কিন্নপ 
শোঁভা হইয়াছে! ইহা বলিয়া শীভগৰান ভূপগ্ধকে তীর 
হৃদর দেখাইলেন। EU CR ye 

'ভূগু দেখেন যে' তাহার ' পদ ‘চিহ্ন ‘ভগবানের বুকে 
লাগিয়া গিয়াছে. ‘কিন্ত উহাতে আর ধুলা নাই ।" "গর চিন 


কোটী স্ৰ্য্যের স্তায় জলিতেছে'।- উহা হইতে যে রশ্মি' বাহির 


হইতেছে; উহ! শীতল । তৃপ্ত দেখিতেছেন যে শ্রীভগবানের . 
জ্ক্ণে বেরপ প্রীকুগুল, ' সেইরূপ তাহার “হৃদয়ে পি 
ভগবানের আর একটা ভূষণ হইয়াছে |. '" : 7 ' 
তখন ্রীভগবান আবার .রলিতেছেন “ভৃগু! ifs 
ভক্তগণকে' সুখ দিবার নিমিত্র.নানাবিধ ভুষণ পরিয়| থাকি,। 
অস্ত আর একটি নু'তন:ভূষণ পরিলাম।' বৃল দেখি, ইগ্ব 
EI SEH - হু 


ভৃগু বলিতেছেন” “প্রভু, টা ডি RE 


‘ভূষণ ধরিলে এইটাই সর্বাপেক্ষা ভাল । ইহার আলোতে সকল 


ভূষণের তেজ: খর্বব করিরাছে, মরি কি শোভা হইয়াছে 1 ৃ 
তখন শ্রীভগবান বলিতেছেন; অগ্ভাবধি এই ভূষণ আমি 


- হব্দয়ে ধরিলাম, আর এই ভূষণকে আমি সর্বোচ্চ পদ দিলাম। 
'আমার এই ভূষণ" জীবের .ভয়দুত্ব করিবে.) এই ভূষণে, জীব 
“আমার. অন্তরের 'কথা 'জানিতে পারিবে.) এই ভুষণে' জীবেব 


সহিত' আমার আত্মীয়তা বৃদ্ধ হইবে”; *এই' ভূষণ-আমার' 


“ভক্তগণের 'গৌরবের-স্থল হইবে ; আর' এই ভূষণ আমারি 


ভক্তগ্রণকে দৈল্ততী,সহিষুনতা ও জীববৎসলতা শিক্ষা দিবে । 
জীতগবানের বক্ষেভৃগুপদচির, তোমাকে কোটী নমস্কার । 
তুমি আমাদের গৌরবের ও আশ্রষেৰ স্থল ।' তুমি অমাবস্ত। 


নিশির সা, অস্বোর ধটি পিপাসাতুরের সুধা । হে শ্রীভগবান 
কির | 


আস্থিন,-কান্তিক ১৩৫১] 
বিবুতপ্তিয়া পত্রিক। হয় বর্ষ_(৩৩২ পাত৷ ) 
ভৃগুপদচিন্তু।. '. " 

* আমরা সে দিবস ভূগুপদ চিহ্নের আখ্যায়িকী বলিয়াছি। 
এই আখ্যাপ্লিকার আর একটু বলিতে বাকী আছে" এক দিবস 
নারদ বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া দেখেন,.যে বহুতর নারাষণ তথায় 
বিচরণ করিতেছেন; নারদ যখন বৈকুণ্ঠে গমন করেন তখন 
কেবল প্রভুকেই দর্শন করেন'।' কিন্তু সে দিবস দেখেন যে 
অসংখ্য প্রভু “তথায় বেড়াইয়া' বেড়াইতেছেন 1 সকলেরই 
আকার 'নারায়ণের স্তায়'। অর্থাৎ পীত রা ও 
চারি হস্ত, ও হস্তে শব্খ চক্রগদাপন্ন ।' " 

_ নারদ দেখিয়া ভাবিতেছেন এ আঁবার প্রভুর 
' এক প্রভু, তাহারি সৈথ রা উঠ গার না। এত 
'অসংখ্য.প্রতু হইলে তবে আর তাহাব মোটে সেবা হইবে না। 


তখন আবার ভাবিতেছেন্ন. এত প্রভু ইহার-দধ্যে কাহাকে 


প্রণাম করিব, যদি এক নারায়ণকে প্রণাম করি তবে আর 
এক নারায়ণ ক্রোধ করিবেন, অতএব মোটে কাহাকেও 
প্রণাম করিব না । 

ইহা ভাবিয়া একজনের নিকটে গমন করিলেন, করিয়া 


জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আপনি কে গো ঠাকুর? তাহাতে দেই 
তু মূৰ্তি তাহাকে দেখিয়া বলিতেছেন “আমি ঠাকুব 


নহি, আমি ঠাকুরের দাস ৷” 

ইহাতে নারদ কতক কুক্ক-কতক হাণ্ড করিয়া বলিতেছেন, 
(57587751588 হর 
নাতবে.তোমর! কাহারা?”  - ?: 

ইতি GERM তিনি দাস, 
ঠাকুর তাহাকে ঠিক ভাহারি মত করিয়াছেন। - এ 

“তখন নারদ জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে এই যে বহুতর 
নারায়ণ 'রূপধারি "লোক দেখিতৈছি ইগরা 'কীহারা ? 
তাহাতে. বৈকুষ্ঠবাসী বুলিলেন,, ইছারা. সক্লেই - ঠাকুরের 
দাস আব সকলেই তাহার রুপাধ-এই রপ:পাইয়াছেন:। 

'তখন -নারদ আরো 1 জিজ্ঞাসা ' করিলৈন; ' “ভাল; এখন 
আমাদের ঠাকুর কৌথায়' বল ‘দেখি £% ' এই কপ] কিজ্ঞাসা 
করিতে কবিতে ঠাকুর অল্প হাস্ত করিতে করিতে আসিয়া 


ভৃগুপদ চিহ্ন 


তুর কি দা 
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করিতেছেন, “কি নারদ, তুমি কি আমাকে চিনিতে, 
পারিতেছ না ?” ' 

তখন নারদ বলিতেছেন, চিনিবার যো কই? সকলেই 
আমার ঠাকুরের আকার-__শুনি- ইহার! ঠাকুরের দাস, 
সেখানে আমি কিরূপে ঠাকুর চিনিয়া লইব ? | 

তখন শ্রীভগবান বলিতেছেন, “নারদ ! আমিই তোমার 
ঠাকুব 1. 

নারদ ইহাতে বলিতেছেন, আমি ওকথায় ভুলি না, 
তুমি-ষে আমার ঠাকুর তাহার প্রমাণ কি.। আগে প্রমাণ 
দাও, তবে 'তোমাকে প্রণাম করিতেছি। আমি যাকে 
তাঁকে প্রণাম করিতে পারি ন!। "ছুই একজন ব্যতীত, 
আমার. ঠাকুরের, আমার _স্থায় প্রাচীন ভক্ত আব নাই। 
কাহাকে প্রণাম করিয়া তাশকে অপরাধী করিব ?” . 

তখন শ্রীভগবান বলিতেছেন, “আমি” ব্যতীত' আমি 
তুমি নারদ, তোমার ঠাকুর আর তোমার প্রণাম, এ কথা 
অন্তে বলিতে সাহস পাইবে কেন?” ৃ 

তখন নায়দ শ্রীভগবানকে প্রণাম করিলেন। তাহার 


" পরে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “ঠাকুর এই যে তোমার অসংখ্য 


ভক্ত ইহার! তোমার স্তার রূপ সম্পদ কি সাধনে পাইলেন? 
আমাকে কৃপা করিয়া বলুন1% 

তখন শ্রীতগবান বলিতেছেন, “ইহারা আমার পরম ভক্ত 
ও -উপকারী-বন্ধু। ইহারা 1 ভ্যনক দেবা ক্রিয়া 
এই সম্পদ পাইয়াছেন।” . 75 


তখন' নারদ একটু আশ্চর্য্য হইয়া জ্জাস! করিতেছেন, 


 শ্টাকুর, আমাকে ইহাদের. পরিচয়, কবিয়1-দিউন, আর কি 


সাধনে. ইহারা এই সম্পদ পাইয়াছেন তাহ! আমাকে বিববিযা 
বলুন ৷” 

তখন প্রীভগবান একে একে: পরিচয় 'দিতেছেন। 
গ্রীভগবুন বলিতেছেন, প্এই যে দেখিতেছ, ইহার পুত্রের 
নাম নারায়ণ, পুত্রকে সর্ব! ইনি ডাকিতেন, এইরূপে তাহার 
প্রকারান্তরে আমার নাম জপ করা সিদ্ধ হইত। আর এই 
যে ইনি, পথে একটা বট বৃক্ষ রোপন করিয়াছিলেন। তাহার 
দক্ষিণে “ধিনি, তিনি এক দিবস একজন ক্ষুধিত বৈষ্ণবকে 


উপস্থিত | তখন নারদকে লক্ষ্য করিয়া ঠাকুর দা... দিযাছিলেন। ০০০ 


‘৭১০ 


নারদ তখন বলিতেছেন, “থাক! ঠাকুর আর ছুঃথ 
পাইতে হইবে না। ইহারাত খুব বড় বড় সাধক দেখিতেছি। 
তুমি স্বেচ্ছাময় সব করিতে পারো। কাহাকে ত নিকাশ 
দিতে হয় না। আমি নিতান্ত নির্বোধ তাই তোমার 
নিকাশ নিতে গিয়েছিলাম! এইত দেখিতেছি, অসংখ্য 
নারায়ণ বেড়াইতেছেন আমি বুদ্ধ, কাহার কাছে জিজ্ঞাসা 
জানালা 9 
রা বল দেখি আমরা এখন তোমাকে কিরূপে চিনিয়। 
? . 
তখন ভগবান বলিতেছেন, “নারদ তুমি কি জান না যে 
ভক্তে ডাক দিলেই তাহার নিকট আমি যাইর! থাকি, তুমি 
আমাকে ধু'জিতেছিলে আর আমি থাকিতে পারিলাম না, 
আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি 1” 
. নারদ বলিতেছেন, তোমার সহিত কথায় আমি কেন, 
আমার বাবা ব্রহ্মা তিনিও পারিবেন না ।. এখন আমাকে 
সরল ভাবে বল -দেখি থে তোমার এই সকল ভক্তের সহিত 
কি তোমার কিছু মাত্র প্রভেদ নাই যাহা দেখিয়া তোমাকে 


£ জীপ্রীমাদাদ। 


[ ওয় বর্ষ, ৬ষ্ঠ ৭ম সংখ্যা 
চিনিয়া লওয়া যায় ? তাহাতে শ্রীভগবান বলিতেন, “কই 


» বিশেষ কিছু প্রভেদ দেখিতেছিন1 1% 


তখন নারদ বলিতেছেন, বিশেষ কিছু. প্রভেদ ' নাই, 
তবে অল্প কিছু আছে-_সেটী কি?” ও 

ভগবান বলিতেছেন, “মে অতি সামান্ত বিভেদ তুমি 
কেন তাহা শুনিবাঁর নিমিত্ত ভীদ-করিতেছে 1. বিশেষত 
আসার সে যামান্ত কথা উল্লেখ, করিতে লজ্জা করে 1৮ * 

নারদ ইহাতে আরো কুতুছল হইয়া বলিতেছেন, "তোমার 
লজ্জা করে তবে আমার ত শুনিতেই হইবে। বল ঠাকুর" 
আমার কাছে আর তোমার লজ্জা কি? যদি নিষেধ কর তবে : 
সে কথা কাহাকে প্রকাশ করিব না? | 

তখন শ্রীভগবান আপনার হৃদয়ে-তৃগ্ুপদ চিন 
দেখাইয়া বলিতেছেন, “এইটী আমার আছে, উহাদের ইহা 


নাই? "' 


এই ভূগুপদ্দ চিহ্ন জীবকৈ অভয় দিতেছে । এই বাহিরে 


. চিহ্ন জ্রীভগবাঁনের.অন্তরের কথা প্রকাশ করিতেছে। 


উনার 
শ্রীবিষুঃ সরস্বতী 


রাজপুরুষের কঠিন কঠোর কুটিল চাহনি না করি ভয় 
রূচি অভিনব অমৃত-বাজার করিয়া! কৃষি সুবিন্ময় 

,যে রাখিয়া গেল সংবাদ লোকে অবিসংবাদী অমর নাম - 
গৌর আসিয়া ষে তেজীয়ানের' পুরালেন শেষ মনস্কাম । 
তৃণ হতে হল সুনীচ শিশির তরু হতে হল সহনশীল 


‘বহাল তাপিত ধরাতে ক্গিপ্ধ গোরা-গুণ-গীতি-মন্দানিল | - 


যারা পিপাসায় শান্তি আশায় পশ্চিম পানে চাহিয়াছিল 
শিশিরের ডাকে দেবতা আসিয়া. তাদের তৃণ! নাশিয়া - 
দিল। 
. জগতের দূর প্রাস্তেতে গেল গৌর-লীলার-গরস্থ যার 
সে গৌর-দাসে শিশির কুমারে জানাই আমরা নমস্কার ! 


যার 'মধু-হিয়! সায়র মথিয়া অমিয় নিমাই দিয়াছে দেখা, 


টির হা দির 
বর . রেখা; 
.. ভগীরধসম বানায়ে.শঙ্খ হে গোরানামের গঙ্গাধারা 
আনিল পতিত নবীন্রবন্ে নবভাবে হয়ে আত্মহাব| .. 
বারি পরশে. ভন্মাশিতে জন লভিছে নুতন পরাণ 


০০০০০ 


আজি গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে শুনিতেছি গোরা গুণের 
গান, 


“5 গোরা রসিক শিশির কুমারে স্মরিতেছি মোরা ' 


বারংবার, 
দৈনেতেভরা জীবন ধন্ত করিয়া তাহারে নমস্কার । | 
ধার করুণায় সার! বাংলায় ঘরে ঘরে পাই গোরার দেখা, 
ক্ষ্ণদাসের, বৃন্দাবনের, লোচনের আখি-রোচপ-লেখা, 
সহোদর সাথে আসে.বাস্ুধোষ নিাড়িয়া ঢালে নদীয়া 


হামিদ বমি আলে নয নিিলের হিয়া করিয়া 


বশ।' 
অকিঞ্চনের বাঞ্চিত নিষি সাধনাহীনের মূর্ত আশা ' 
শিশির কুমার কৃপায় তোমার কণ্ঠে কণ্ঠে লভিছে ভাষ! ' 
প্রি পরণারাম দৌরে ভি গাহি সোরাদাম মৌ 
, জড়-বিজ্ঞান-ভড়িত জগতে দেখালে জীবন মাধুরীময় 
তিমিরপুঞ্জ বিদারিয়া জনে ওজন বাণীর শ্রধীপ যার 
"জে লগত বনরামানে জানাই পারা নায়! 


শি 


জানান হাতা 


অনেকে, দাতা জজ কেহ 
কেহ, কিরূপ ছবি আঁকিবেন, কৃপা করিয়া আমাদের কাছে 
পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন৷ মহাপ্রভু সংকীর্ত্তন করিতেছেন, 
"এইরূপ ছবিই -প্রায় দেখা যায়। কিন্তু তাহার লীলা 
অনন্ত । এই লীলাগুলির ছবি আকিতে গেলে অনন্ত 
প্রকারের ছবি হইতে পারে। এখানে তাঁহার জীবে দয়া 
প্রকাশক দুই একটা লীলার কথা বলিতেছি । যথা পদ $= 
“বিরলে নিতাই পাঞা, হাতে ধরি বসাইয়া, মধুর কথা 
কন ধীরে ধীরে। জীবেরে সদয় হৈয়া হরিনাম লওয়াও 
গিয়া, যাও নিতাই স্ুরধুনী তীরে-। প্রভূ 'কহে নিত্যানন্দ, 
সব জীব হৈল অন্ধ, কেহ ন! পাইল হরিনাম । 
১ এক নিবেদন তোরে নয়ানে দেখিবে যারে, কৃপা করি 
লওয়াইবে নাম ॥ 
কত পাপী ছুরাঁচার, নিন্দুক পাষণ্ড আর, কেহ যেন বঞ্চিত 
নাহয়। 
শমন বলিয়া ভয়, জীবে যেন নাহি হয়, মুখে যেন হরিনাম লয়। 
কুমতি তাকিক জন, পড়া অধমগণ, জন্মে জন্মে ভকতি 
বিমুখ ৷ 
কৃষ্ণপ্রেম দান করি, বালক পুরুষ নারী, খণ্ডাহ সবাকার 
দুখ ॥ 
সংকীর্তরন প্রেমরসে, ভা গৌড়দেশে, পুর্ণ কর সবাকার 
আশ। 
হেন কৃপা অবতারে, সত বা বাকি কয 
দাস ॥? 
প্র না উভয়ে উদাসীন, 
" মহাপ্রভু সন্যাসী, নিত্যানন্দ অবধুত । মহাপ্রভুর বয়ঃক্রম ২৫, 
নিত্যানন্দের ৩৫,। স্থান নির্জন, অর্থাৎ সেখানে তাহারা 
ছুই ভাই ব্যতীত’ আর কেহ নাই। প্রভু নিত্যানন্দের 


হাত ধরিয়াছেন, ধরিয়া অনুনয় করিতেছেন। বলিতেছেন, ' 


প্রীপাদ, তুমি গৌড় দেশে গমন কর, করিয়া, জীবগণকে 
উদ্ধার কর। প্রভু দয়াময়, সুতরাং যাহারা কুকর্মান্থিত, 
তাহার উপর তাহার ক্রোধ কি দ্বণ! নাই, বরং তাহাদের 


উপরই তাহার অধিক দয়া। পবিত্র দয়ার লক্ষণ এই ঘে, 
ইহা পাত্রাপাজ বিচার করেনা, অর্থাৎ ষে যত দয়ার পাত্র 
তাহাকে তত অধিক দয়া করিয়া থাকে । তাই যখন নিতাই 
মহাপ্রভুর নিকট মাধাইর উদ্ধার ভিক্ষা করিতেছেন, তখন 
প্রভুকে ইহাই বলিয়া উত্তেজিত করিতেছেন। যথা 
“সাধু তরাইতে প্রভু সব দেবে পারে। 
অসাধু তরায় যে, ঠাকুর বলি তারে ।” 

তাই প্রভু, নিতাইর হাত ধরিয়া, জীবকে কিরূপে দয়া 
করিতে হইবে, তাহাই শিক্ষা দিতেছেন। বলিতেছেন, 
নিতাই, অধম পতিত পণ্ডিত কেহই যেন বঞ্চিত না হয়। 
প্রভু" বলিতেছেন যে, অজ্ঞ, মুর্খ পাপি অপেক্ষা জানি . 
পণ্ডিত পাপি অধিক দুর্ভাগ্য । যেহেতু তাহাদের দীনতা 
নাই, সুতরাং ভক্তি বীজ গ্রহণ করিবার শক্তিও নাই। 
তাহারা জগতে বৃথা! দ্রব্য লইয়া অন্ধ হইয়া আছে। কিন্ত 
তাহারা যে অন্ধ, তাহা তাহারা জানে না।” তাই 
নিতাইকে প্রভু বিশেষ করিয়া! বলিতেছেন যে, কাহাকেও 
ছাড়িবে না,__পণ্ডিতকে পধ্যস্ত নয়! বীশুগ্রীষ্টের মুখের 
একটী কথা চলিয়া আসিতেছে। তিনি বলিতেছেন যে, 
“উহার বড় পাপী, উহাদিগকে এ সমুদায় ভাল কথা বলিও 
না, তাহা হইলে উহারা দণ্ড না পাইয়া উদ্ধার হইয়া যাইবে ।” 
কিন্তু আমাদের প্রভুর দয়ার অবধি নাই, উহা মহাসমূদ্রের 
ন্যায় অসীম, পারাঁবাঁর শুস্ক । | 

সে যাহা হউক এই যে উপরে “বিরলে নিতাই পেয়ে” 
পদটি দেওয়া গেল, ইহার উপর নির্তর করিয়া একখানি 
মনমুগ্ধকর চিত্র অঞ্চিত হইতে পারে । 

এইরূপ মহাপ্রভুর জীবে দয়া সুচক আর A 
দেখাইতেছি, যথা 
“আমার মন যেন আজ করেরে হিরা 
ভীরকে হরিনাম বিলাইতে, লাগল ঢেউ প্রেম নদীতে, 
সেই তরঙ্গে আমি এখন ভাসিয়া যাই৷ 

যে দুঃখ আমার অন্তরে, এমত ব্যথিত কে কব কারে, 
জীবের দুঃখে আমার হিয়া বিদরিয়া যায়। 


৭১২ 


" আমার সঞ্চিত ধন ফুরাইল, তবু জীব না উদ্ধার হলো, | 
মহাজনের দায়ে আমি বিকাইয়া যাই?! 


মল 


.. অর্থাৎ নিত্যাননের সঙ্গে প্রভু এই জীব উদ্ধারের পরামর্শ. 
করিতেছেন, করিতে, করিতে (প্রভুর মনে জীবের দুরবস্থা ' 


সনে, পড়িয়াছে, তখন নিতাইর হাত ছাড়িয়া দিয়াছেন, দিয়া 
তাহার গলা ধ্রিয়াছেন, ধরিয়া বলিতেছেন__ ২ টা 
শ্রীপাদ ! আমা হইতে জীব উদ্ধার, হইবে না.। দেখ 
শ্রীপাদ আমি নাম বিলাইতে. গিয়াছিলাম, কিন্ত তাহাতে 
হিতে বিপরীত হইল । নাম বিলাইতে যাইয়া আপনি ধরা 
পড়িয়া গেলাম, আর সেই নামের শক্তিতে আমাকে এখন 
ভাষায় লইয়া যাইতেছে সুতরাং আম! কর্তৃক জীব 
উদ্ধার, হইল না। অথচ জীবের দুঃখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ 
হইয়া যাইতেছে। অতএব তুমি ব্যতীত এমন ুহ্বদ জগতে 
কে. আছে যাহার কাছে আমি আমার মনের কথা বলিতে 
পারি, বা যে আমার দুঃখ মোচন করিতে, পারে 1৮ : . 
১. এই পদটীতে প্রভু আপনাকে খাতক বলিয়া পরিচয় 
দিতেছেন।, ইহাতে একটা মহা ভাব আছে, তাহা সকলে 
বুঝিতে , পারুন ন! পারুন ভাবিয়া আমরা উহার সামান্য 
অর্থ দিব। যথা, প্রভু বলিতেছেন যে, তিনি জীবের নিকট 
ধণীঃ যেহেতু তিনি তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন। 


জীবগণ তাহার মহাজন, তাহাদিগকে তাহার উদ্ধার করিতে 


শ্রীশ্রীমাদাদা 


[ওয় বৰ্ষ ৬ষ্ঠ ৭ম সংখ্যা. 
পারিলে সেই দায়ে আপনি বিক্রিত হইবেন । তাই নিতাইর ২ 
গলা ধরিয়া রোদন ‘করিয়া বলিতেছেন, *গ্রীপাদ, আমাকে - 
খালাস রুর, নতুবা আমি খাণেয দায়ে বিকাইয়! যাই 1” 

এই উপরে দুইটী চিত্রের বিষয় দেওয়া হইল । অর্থাৎ 
প্রভু নিতাইয়ের গলা ধরিয়া জীবের উদ্ধারের নিমিত্ত রোদন 
ও আপনার মনের দুঃখ প্রকাশ ও জীবের উদ্ধার ভি 
করিতেছেন। ''" | 


একটা, ভক্ত এ নহ্নধে একটি মহা কথা বলেন। তিনি 
বলেন, যে, প্রভু. আপনাকে, লুকাইয়া বেড়াইতেন, কিন্ত 
তাহার জীবের- প্রতি মমতা দেখিয়। তাহার ভক্তগণ, তাহাকে 
ধরিয়া ফেললেন, পিতা পত্রের প্রতি, কি স্তর. স্বামীর প্রতি 
যেটুকু সেহ ও ভালবা'সা.দেখাইয়! থাকেন, প্রভু জীবের প্রতি 
তদপেক্ষা অত্যধিক শ্লেহ, দেখুইতেন। কারণ পুত্র যদি 
অতিশয় কুকর্ম্মান্বিত - হয়, তাহা হইলে পিতা হয়ত তাহাকে 
পরিত্যাগ করেন। কিন্ত প্রভু তাহার মলিন জীবের প্রতি 
সেরূপ করিতেন না। তিনি জীবকে আপন পুত্রের স্তাঁ় 
দেখিতেন, সেইরূপ ভালবাসিতেন ও 
' তাহা না হইলে ভিনি জীবের জয় এর. ভাবে কাটি 
বেড়াইবেন কেন? 


জীবের, পিতা কে 1 উধন 


ঘা " ———, 


তা lo 


সি 


'অবতারের ধর্ম 


রিনা মাত আছে বলিয়া উহা জগতে 
ব্যাপিয়াছিল! সে মাধুর্য এই যে উহা অবতারের ধর্ম্ম। 
অবতারের ধর্ম মাত্রেই অল্প বিস্তর মাধুর্য আছে। সেই 
- নিমিত্ত প্রায় ধৰ্ম্ম মাত্রেই অবতার কর্তৃক প্রচারিত । যেমন 
বৈষ্ণব-ধৰ্ম্ম, বৌদ্ধ ধৰ্ম্ম, ধৃষ্টান ধৰ্ম্ম, মুসলমান ধৰ্ম্ম । অবতারের 
ধৰ্ম্মে যে '" একটু“ মাধুৰ্য্য আছে তাহাই দেখাইবার জন্তু একটি 
ঘটন! বলিতেছি। 

বনি ডিভি হয়। 
বিবাহের কিছুদিন পরে তাহার স্বামী নিরুদেশ হন। 


র্‌ 


ক্রমে বড় হইয়া কঙ্কাটির ষৌবনোন্মেষ হইল। তখন কন্তাটী 
স্বামীর 'অভাব অন্থভব করিতে পারিল। - শুনিয়াছে যে, 
‘তাহার বিবাহ হইয়াছে ও.তাহার স্বামী আছে। শৈশবকালে 
'এই সব কথা শুনিত মাত্র, কিন্তু উহাতে তাহার চিত্ত কোনরূপ 
বিচলিত হইত -না। কিন্তু যৌবনের উদয়ে সেই নিরুদ্দেশ 
স্বামী তাহার ধ্যানের বস্তু হইল। কোথায় তাহার স্বামী 
তাহার ঠিকানা নাই । সে আছে না আছে তাহার ঠিকানা 
নাই । থাকিলে তাহার স্বামী তাহার উদ্দেশ লইবে কি' না 
তাঁহাও জানে না। প্রথমে সে- আপনার দুঃখ মনে মনে 


স্নেহ কবিতেন।, 


আশ্বিন, কাত্তিক, ১৩৫১ ] 


তখন ইহার উহার কাছে অর্দন্ফুটশ্বরে আপনার মনের বেদনা 
জানাইতে লাগিল । পরে “স্বামী স্বামী” করিয়া অর্ধিক্ষিপ্ত 
অবস্থা প্রাপ্ত হইল। তখন ভ্রম ও প্রলাপ আসিয়া উপস্থিত 
হইল। তাহার ভ্রম দেখিয়া ও প্রপাপ শুনিয়া মু ,লোকে 
হাস্য করিত। কিন্ত যাহাদের হৃদয়ে দয়া মমতা আছে 
তাহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইত । 

তাহার ভ্রম ও প্রলাপের কথা শ্রবণ করুন। যদি গ্রামে 
কোন 'বিদেশী লোক আমিত, অমনি তাহার মনে উদয় 
হইত যে এই লোকটী তাহার শ্বশুর বাড়ী হইতে আসিয়াছে। 
ধদি এইরূপ বিদেশী লোকের হস্তে কোন ভ্রব্য দেখিত, 
তখন সে বলিত যে তাহার শ্বশুর বাড়ী হইতে তত্ব 
আসিয়াছে । আব সঙ্গিনীদিগের নিকটে গৌরব করিয়া 
আনন্দে ডগমগ হইয়া বলিত, আমার স্বামী মামার নিমিত্ত 
কত গহন! প্রস্তুত করিতেছেন, তিনি আমার নিমিত্ত কত 
ভাল ভাল সাড়ী পাঠাইবেন। সঙ্গিনীগণ তাহাকে পাগল 
বলিয়া হাসা করিত। কিন্তু সে যে পাগল তাহা সে নিজে 


জানিত না। কখন বা ভাহাঁর হঠাৎ সহ-জ্ঞান উপস্থিত 


হইত। তখন তাহার ভ্রম ও প্রলাপ-্মরণ করিয়া স্বামীকে 
লক্ষ্য করিয়া উচ্চৈন্বরে ক্রন্দন করিত । কখন বলিত যে, 
ভূমি আমাকে পাগল করিলে ।” আবার কখন বা 


তাহার এরূপ ভ্রম হইত যে, তাহার স্বামী তাহাকে লইয়া 


যাইতে আসিতেছে । তখন মনের আনন্দে আপনার গাত্র 
মাৰ্জ্জন করিয়া সি'তায় সিন্দুর দিয়া, আর তাহার পিতৃদতত 
যে একখান! ভাল সাড়ী ছিল তাহাই পরিধান করিয়া, 


স্বামীকে অগ্রবর্তী হইয়া আনিবার নিমিত্ত গ্রামের প্রাস্তভাগে 


রাজপথে 'বসিয়া থাকিত। “তুমি এখানে কেন ?” এ কথা 
জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিত, “তিনি আসিতেছেন, তাই 
"তাহাকে এগ্ডইয়া লইতে আসিয়াছি 1” 

গৌর ভক্তগণ উপরের কাহিনী পাঠ. করিলে তাহাদের 
প্রভুর কথা মনে পড়িবে । এই ব্রাহ্মণ কন্তার্‌ ভ্রম ও প্রলাপ 
. মূনে পড়িবে। 


. সে যাহা- হউক, এই ব্ৰাহ্মণ 'স্তার স্বামী সন্বন্ধে মনের _ 


“যরূপ, জীব মাত্রের শ্রীতগবানের সহিত সেইরূপ ভাব। 


অব্তারের ধর্ম্ম 
রাখিত। যখন দুঃখ - বাড়িয়া উঠিল, আর হৃদয়ে ধরে না, 


২৭১৩ 


লোকে শুনে. শ্রীভগবান -আছেন। -কাঁনে শুনে কিন্তু ইহা 
শুনিয়া বিকলিত হয় ন|। জীবনের কোন এক সময় 
তাহার শীভগবানের কথা মনে পড়ে, তখন তাহার ' ভগবান 
প্রাপ্তির লোভ, হয়।. এই তাঁবকে বলে পূর্বরাগ। প্রায় 
লৌক মাত্রেরই এই পূর্রাগ উদয় হইয়া পরে সংসারের 
প্রভাবে উহা শক্তিশৃন্ত হইয়! যাঁয় । অন্তরের উত্তাপ থাকে 
বটে কিন্তু সে ভম্মাচ্ছাদিত ; কাহার বা এই পূর্বববাগ ক্রমে 
বাড়িয়া যায়, পরে সে অর্দ্ধ ক্ষিপ্তবৎ হয় ও তাঁহার শ্রীভগবান 
সম্বন্ধে ভ্রম ও প্রলাপ. উপস্থিত হয়। যেমন ব্ৰাহ্মণ কন্তা 
বিদেশী লোক দেখিলে ভাবিতেন তিনি শ্বশুর বাড়ীর লোক, 
সেইরূপ কৃষ্ণ কাঙ্গালিনী যিনি তিনি সাধু.দেখিলেই ভাবেন 
যে তাহার কাছে তাহার কৃষ্ণের সংবাদ পাইবেন, এবং সেইজন্ত 
তাহার আশ্রয় লইতে গমন করেন। যেরূপ ব্রাহ্মণ বন্ধা! 
বিদেশী দেখিলে স্বামীর উদ্দেশ পাইবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট 
দৌড়িতেন, সেইরূপ শ্রীচরণ প্রয়াসী ভক্ত, সাধু দেখিলে, 
তাহার কাছে শীভগবানের উদ্দেশ পাইবেন বলিয়া তাহার 
চরণতলে আশ্রয় লইতে ধাবিত হয়েন। 

শ্রীকালাটাদ গীতার “তৃতীয় সখী’ এই ভাবে কল্পিত। 
এই সখী আপনার পরিচয় এইরূপে দিতেছেন বগা £-- ; 
শৈশবে বিবাহ, নাহি চিনি পথ, কানে শুনি নাহি জানি। 
যৌবন অস্থুরে, মনে হ’ল তারে, কিসে পাবো অহুমানি ॥ 
_ এইরূপে এই সথী স্বামী অন্বেষণ আরস্ত করিলেন 
‘খেলায় ধূলায়, কভু ভুলে যাই, রয়ে রয়ে মনে পড়ে । 
"খেলা ফেলি যাই, বিরলে লুকাই, নিরাশে পরাণ উড়ে ॥ 
লজ্জা পরিহরি, সুধাই সবারি, নানাজনে নানা বলে ।+ ইত্যাদি 
কখন বা. এই সখী আপন পতির নিকট "পত্র লিখিতে 
বদেন। থা, 

- তাহাঁর পত্র ৃ 

“স্থী সনে বনে বুলি, মনানন্দে ফুল তুলি, ' 

কত বা গাথিব আর মালা । 

_ শীথি মালা তুমি নাই, ' ফেলে দিই যমুনার, 

£ দিবানিশি করি এই খেলা” ইত্যাদি । 

এই সখী এইরূপ করিয়া পতি ধ্যানে, পতি উদ্দেশে, 
কাল কাটাইতেছেন। এমন' সময় তিনি - একজনকে 
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পাইলেন, পাইয়া মনে মনে অনুর্মনি করিলেন ঘে, এ ব্যক্ত 
তাহার স্বামীর কেহ হইবেন। :ষথা-_ 
এলো কোন জন কেহ হয় তার। পিতা ভ্রাতা কি তার 
- কিন্কর॥ 
নাহি পাই কোন 
কোন পরিচয় ॥ 
অর্থাৎ যখন এই সখী স্বামীর অনুসন্ধান করিতেছেন, 
তখন হঠাৎ একজন বিদেশীকে পাইলেন। তাঁহার ভাব 
গতিক দেখিয়া তাহার মনে সন্দেহ হইল, বুঝি এ ব্যক্তি 
তাহার স্বামীর কোনজন হইবেন। তখন তিনি ব্যস্ত ও 
আনন্দিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি'কি আমার 
স্বামীর সম্পর্কীয় ? আপনি তার কে হন? পিতা, ভ্রাতা, 
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বন্ধু, ন! ভৃত্য ?. কিন্তু সেই. বিদেশী জন তখন বিশেষ - 


পরিচয় দিলেন না। তিনি এই মাত্র বলিলেন যে, তিনি 
তাহার কোন একজন বটে। সখী ইহাতে বড় আনন্দিত 
হইলেন, ভাবিলেন এতদিনে স্বামীর উদ্দেশ পাইবেন । 

এই যে বিদেশী ইনি--অবতার | , 

জীবগণ বিষম অবস্থায় আছে। তাহারা শরীভগবানের 
দাস, অথচ, তাহা ভুলিয়া রহিয়াছে। কেহ তাহাকে তৃল্লাস 
করিয়া নি কেহ তল্লা করিতে চাহে কিন্ত 
কিরপে ভল্লা করিতে হয় জানে না কেহ বলে ভগবান নাই, 
কেহ বলে তিনি তোষামোদে .বড় সন্তুষ্ট কেহ বলে তিনি 
বলি গ্রহণ করেন । এইরূপে নির্কোধ জীবের মধ্যে মহাগোল 
হইতেছে । এমন সময় একজন আসিলেন, লোকে জানিল 
যে তিনি জ্ভগবানের কেহ। তিনি আপনার পরিচয় 
দিলেন, বলিলেন ষে তিনি-ভগবানের নিজজন! ইহা 


- জীজীমা-দাদা 


[জয় বর্ষ, ৬ষ্ঠ ৭ম সংখ্যা! 
বলিয়া জীবের ধান্ধা খুচাইয়া দিলেন, ইনি অবতার । এইরূপ 


“যীশু পরিচয় দিলেন বে, তিনি শ্রীভগবানের' পুত্র। এইরূপ 


মহমদ পরিচয় দিলেন যে»'তিনি শ্রীভগবানের সখা। 

এখন উপরের বর্ণিত সখীর কাহিনী শেষ করিতেছি । 
সবী এই বিদেশীর নিকট স্বামীর কথা শুনেন, সুতরাং আর 
তাহাকে ছাড়িতে চান না, যেহেতু “স্বামীর কথা বড় মু!” 
ক্রমে বিদেশীর উপর মমতা বাড়িতে লাগিল, তখন মনে উদয় 
হইল যে এই বিদেশী যদি স্বামী হইতেন, তবে বেশ হইত । 
এই কথা মনে উদয় হইবামান্র বিদেশী পরিচয় দিলেন, যে 
তিনিই তাঁহার স্বামী ! 

এখন শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা স্মরণ করুন। প্রভূ গয়া হইতে 
নবদ্বীপে আগমন করিয়াছেন, নদীয়া টলমল করিতেছে। 
প্রভু তখনও প্রকাশ হন নাই । কিন্ত “এই কৃষ্ণ গেলেন,” 
“রী কৃষ্ণ আসিতেছেন,” এইরূপ করিয়া নদ্েবাসী ভক্তগণকে 
এরূপ করিয়! তুলিয়াছেন যে, তাহার! কষ্ণপ্রেমে ভানিতেছেন 
ও চারিদিকে কৃষ্ণকে -অদ্বেষণ করিতেছেন। প্রভু স্বয়ং 
আপনার পরিচয় দেন না, কেবল বলেন “আমি তার” ক্রমে 
নদেবাসীগণ ভাবিতে লাগিলেন যে, যদি আমাদের প্রভু 
আমাদের শ্রীকৃষ্ণ .হন-_যাহাকে আমর! তল্লাম করিয়া 
বেড়াইতেছি,_-তবে বড়- সুখের হয়। আর তখনি প্রভু 
প্রকাশ হইলেন, হইয়া আপনাকে কৃ বলিয়া পিচ 


'দিলেন। , 


অবতার বলি কাহাকে যিনি জীবের নিকট শ্রীভগবান 
হইতে সন্দেশ লইয়া আসেন। ইহারা ষে ধর্ম্ম প্রচার করেন 
তাহাকে আমরা অবতারের ধর্ম বলিতেছি। 


পপ 


জয় শচীনন্দন মম হৃদিরঞ্জন প্রেমরসঅঞ্জন বিতর হে 
লহ মম বন্দন প্রেমফুলচন্গন ভবভরভঞ্জন কেশব হে! 
আজানু বিলম্বিত দ্বিভূক্ন সুবলিত মরাল বিনিন্দিত গমন হে 
নয়ন-বিগলীত শ্রীমঙ্গ-কাদদ্থিত হবি হরি ধ্বনিত বদন হে! 
কিবা চারু নর্ভন প্রেমাবেশে কম্পন সে কি মহাঁঝম্পন 
পুলকে হে 
কোটি শশী উজল বদন ঝলমল চরণ টলমল আবেশে হে! 
একি প্রেম বিলাস একি রাস সরস প্রকৃতি ও পুরুষ জরিত ছে 
হৃদে কৃষ্ণ বিহরে রাধা-রূপ বাহিরে একাধারে আহা রে * 
অরূপ হে 
এক দেহে ছু'জনে ভকত ভগবানে নদীয়া-বৃন্দাবনে প্রকাশ হে 
হরি হরি গগনে, হি হরি পবনে, হরি হরি তুবনে ধ্বনিল হে ব্রি 


_বন্দনম্‌ 


ধবনী পুলকিত নরনারী মিলিত হরি প্রেমে গলিত কলুষ হে 
প্রেমে গলে পাষাণ, প্রেম্-ভাসে পাষাণ, প্রেমের বৃন্দাবন | 


| মানস হে 
প্রেমে বহে না প্রেম দোলে দোলনা প্রেমে বাজে বাজনা . 

নদীয়ায় হে! - 
প্রেমে ফোঁটে যুখিকা! প্রেমে কাপে লতিকা; প্ৰেমময়ী রাধিকা 

পাঁগল হে 
প্রেমে শুক সারিকা নাচে গোপ গোপিকা আমি অভিসারিকা 

বালিকা হে - 
তুমি হে প্রাণনাথ সচল জগগ্লাথ চরণে প্রনিপাত শত শত ছে 
পতিত উদ্ধারণ তুমি হে-নারায়ণ তব নাম কীর্তন মানস 
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জযতাং নিন 
 ইলুহার, বরিশাল " 
-২২শে ১৩৫১ । রঃ 
ইচাপকদে-. 
"পাদপুদ্ধে অসংখ্য হি নিবেদন নিত 
দাদা, আপনাৰ ন্নহপত্র পাইলাম আঁপনার দেহ'যে' 


অতিশয় অপটু তাহা হাতের লেখীয়ও সুস্পষ্ট দেখিলাম । - 


আপনি বিশ্রাম: করুন, চিঠি নিবিতে আপনার কষ্ট হয়, 
লিখিবেন নাঁ। * '' 

'অস্ত্যথণ্ডের - টীকা লেখা ' আরিস্ত হইয়াছে । প্রথম 
পরিচ্ছেদে শরীরূপের' সঙ্গে প্রভুর ও ভক্তগণের বিদঞ্চমাধব 
নাটক আলাপ প্রসঙ্গে দেখিতে পাই গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া ভজজনই 

তাঁহার সারসিদবস্ত। সংক্ষেপে নিবেদন করিতেছি ।' 
" ; বিদগ্জমাধবের' গ্রথমণক্জোকেই “সুধানাং ন্াণীং” শ্লোকে 


শীরূপ “কহিলেন .পহরি-লীলা-শিখরিণী” সন্তাপময় ' বিষম ' 


সার পথে বিচরণকারী লোকের তু শীসতি করুক । দ্বিতীয় 
 ক্লোকে_“অনপিতটরীচিরা২” :' শ্লোকে ণ্হরি” বস্তুটীর 
পরিচয় দিলেন-_“হুরিঃ - পুরটসুন্দরহ্যুতিকদম্বদন্দীপিতঃ 
সদা হৃদয়কন্দরৈ শরবত বঃ শচীনন্দন:.৮ শীরপ এই শ্লোকটী 


বলিতে প্রথমতঃ” একটু সক্কেঁচ'' করিয়াছিলেন প্রভু" 


কহিলেন প* * কি সঙ্কোচ লালে! গ্রন্থের ফল শুনাইবে বৈষ্ণব 


সমাজে” সুতরাং ল্লোকটী যে বিদঞ্ধমাধব নাটকের ফল বা 
সাবসিদ্ধান্ত তাহা প্রভু 'শ্বয়ং শ্রীমুখে কহিলেন। তারপর, 


শরীর, কাঁলসাম্য বর্ণন করিতে যাইয়া বাসন্তী পূর্ণিমায় অর্থাৎ 
বৈশাখী-পরণিমায়”প্রতুর * সহিত ' বিষ্ণুপ্রিয়ার মিলন 'বড়ই 
চাতুর্যপূর্ণ ভাষায় সরলভাবে ব্যক্ত করিলেন" সোহ্যং বত 
সময়ঃ সমিরার? স্লোকে। “শ্লোকটী বড় মধুর. 
ES সোহয়ং বলন্তসময়ঃ রা | 
তমীশ্বরমুপোচ ie 1 
গুঢ়গ্হা রা সহ: নীধরালৌ রঙ্গায় সঙ্গময়িতা - 
" নিশি পরী ॥ 
হৰ ঞ বটে পুরি তিথিতে গ্রহ সমস্ত গৃঢ় 
ত ন্ব্রক্তিমরাগ্রাণ্ড পূর্ণ: নিশানাথকে 


১ { ন্রসংগরহ 


না ডি শোভার নিমিত খিলন করাইল। 
এখানে তমীশ্বর অর্থ তমীর (রাত্রির) ঈশ্বর_নিশানাথ চগ্। 
রাধা অর্থ বিশাখা নক্ষত্র । বিশ্বনাথ চক্রবর্তী এই দিনকে 
বৈশাখী - পূর্ণিমা নির্দেশ করিয়াছেন, বান্তবিকই তাই, 
কেননা - রা বিশাখা নক্ষত্রের সমুদয় বৈশাখেই 
প্রমিদ্ধ.। -.. - 


মুখ্য ‘অৰ্থ - RA নিগুকু আগ্রহবতী হইয়া 
উপোড় নবাহ্থরাগসম্পন্ন সেই পূর্ণ ঈশ্বরকে রাধাসহ মিলন 
করাইলেন। - এইখানে বহিরঙ্গভাবে দেখা যায় কৃষ্ণ স্ 
শ্বীরাধার মিলন। কিন্তু" শ্্ীর্ূপের অন্তনিঠিতভাবে যে 
গৌরবিষুপ্রিয়ার মিলন তাহা' উপো্টনবাশ্থরাগ কথায় ব্যক্ত। 
উপো় অর্থ বিবাহিত, শুধু তাই নয়, উপ (আধিক্যেন) উচ 
(বিবাহিত)-। আধিক্যেন কেন ?--অহৈতুক প্রেম বশতঃ 
মিলন--গাঢ় মিলন । 'রীধাকুফ্ের ত:বিবাহলীলা হয় নাই! 
রাধাকষ্ণ অর্থে ‘উপোঢ়’ শবে অর্থ করা হয় “প্রাপ্ত | কিন্ত 
উপোঢ় শব্দের সরল স্বাভাবিক মুখ্যার্থই হইল বিবাহিত। 
এখন, নবাহ্ুরাগ কি? ইহা কি নূতন রাগ না-নিত্যই 
নবায়মান রাগ? না--শ্রীরূপ যে উজ্জলনীলমণিতে স্থায়িভাব- 
প্রকরণে “রাধায়াঃ ভবতশ্চ চিত্তদতুনী”’ শ্লৌকে দু্দীপুসাত্বিক- 
ভাবে উভয়ের চিত্ত একীডূত-হইয়া রমণ রমণী ভেদবিভ্রম ' 
নির্ধূত হওয়ার পর অভিনব রাগরূপ হিঙ্গুলভয়ের কথা 
বলিয়াছেন, সেই অভিনব রাগ? শেষোক্ত রাগই শ্রীরূপের 
অভিপ্রেত বলিয়া-মনে হয়॥- এই অভিনব রাগের শ্লোকটী 
রামরায়ের “পহিলহি রাগ” গীতের পরেই কবিরাজ গোস্বামী 
প্রচৈভন্চরিতামূতে উদ্ধত-করিয়াছেন। রাধাকুষ্জের ' নিত্য 
নিকুঞ্জবিলাসই শেষ : সাধ্যশিরোমণি বলিয়া রামরায় 
বলিলেন, - অর্থাৎ, প্রাত্রিদিন কুঞ্জে ক্রীড়া কৈল রাধা সঙ্গে” . 
ইহা বার প্ৰভু কহিলেন-- এহো| হয়, আগে কহ আর।” 
ইহার, পরই এ গীত। স্পষ্টতই উহা গৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার 
নবরাগ এবং রাধারুফের সুদীপ্ত সান্বিকভাবে ভেদবিপ্রম 
দূর হওয়ার পর.এই লীলা ।- উপোচ়নবামুরাগ : শব্দে 


৭১৬ 


এতারৃশ রাগ শ্রীর্ূপের অভিপ্রেত। এই শব্দটা 'তমীশ্বরং -; 
পদের বিশেষণ 1 এখানে ‘তমীশ্বরং? অর্থ তং ঈশ্বরং 1 
সুতরাং অমুরাগ অর্থ ষে অনুগঃ রাগঃ, কাহার অস্থুগ 1. 
পপষ্টতঃই 'রিষ্ণুপ্রিয়াব অঙ্গ । তবে, প্রাধয়া সহ” কেন? 
বিষ্ণুপুবাণ য়ে- বলেন--*রাধা বিষ্ণোব্যন্ত বল্লভা” অর্থাৎ 
বিষ্ণুণ অতিশয় ‘প্রিয়া; অর্থাৎ রাঁধা বিষ্ণুপ্রিয়া, ইহা কে 
না জানেন? সুতরাং 'রাধয়া সহ অর্থ বিষ্টুপ্রিয়য়া সহ 
(গৌরলীলায়) ইহা কি আর রসিক কবি শীরূপের খুলিরা 
বলিতে হুইবে. ? বৈশাখী পূর্ণিমায় ষে. গৌরবিক্ণুপ্লিয়ার 
প্রথয় মিলন হইয়াছে ইহাই ঝা কে না জানেন? . - 

. আর একটী কথা। এই বিদপ্ধমাধবে বেশীকরণ? কাধ্যের 
অবতারণা করিয়াই-শীরূপ গৌরপ্রেসের উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন। 
ছোট, বড়র কথা , হইতেছে ।, কৃষ্প্রেস।, ক্বষ্ণপীলা যে 
গৌরপ্রেমে ও গৌরলীলায় পরিপূর্ণ প্রকাশমান. তাহা মহাজন 


মাত্রেই স্বীকার: ক্রেন। কশকরণ কথাটা এই-_-বিদস্ক 


যাধবের বর্ণনা শ্রীরাধাট্রকুষ্ণের নিকট ললিতা ও রিশাাকে 


দিয়! পত্র প্রাঠাইলেন।... উহা কন্দর্পলিপি 1১: পত্রের মৰ্ম্ম এই: 


হে সুন্দর |. তুমি.চিত্র রূপে উদিত হইয়া আমার হৃদয়ে 
বাদ করিতেছ।: আমি পলাইতে, চাই, তুমি পথ রোধ কর। 
কৃষং বাহৃতঃ. ইহা প্রত্যাখ্যান, করায় ললিতা বিশাখা চলিয়া 
গেলেন! 
ক্লোকটা -এইদম্রুত্বা নিষউবতাং মমেদুবদনা” ইত্যাদি । 
এই শ্লোকটী যখন শীরূপ পাঠ করিলেন, তখন-গৌরচন্জের 
ূর্বস্থতি নিশ্চয়ই ,জাগিরাঁ উঠিয়াছে। কোন্‌ স্বতি? 
নদীয়ার সেই স্থৃতি। তিনি যে দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণের নিকট বিবাহ 


সম্বন্ধে নিম্প্হতা, ওদাসীন্ত ও উপেক্ষার ভার দেখাইয়াছিলেন . 


এবং'তিনিও খেদ করিয়া অবিলম্বে লোক পাঠাইয়া,-সনাতন 
মিশ্রকে আয়োজন হইতে বিরত, খাকিতে নিষেধ কবিয়]- 
ছিলেন_-সেই স্ৃতি। কিন্তু কৃষ্ণ খেদ করিয়া করিলেন কি? 
মধুমক্ষলের সহিত পরামর্শ করিয়া ীরাধাকে পত্রের . উত্তর 
পাঠান স্থির করিলেন। লিখিবার উপকরণ কি 1 
কুষণ কহিলেন; গ্বশীকা রক্ত প্রশস্তো রাগবান্‌ জবানির্য্যাসঃ” 
অর্থাৎ বশীকরণ কার্য্যে লোচিতবর্ণ জবাপুণ্পের রস গ্রসম্ত। 
এই বলিয়া বয়ন্ত সহ বকুলের বনে গেলেন । শ্রীরূপ কৃষ্ণের 


শ্রীত্রীমা-দাদা 


'- কৃষ্ণ তখন হায় হায় করিয়া খেদ করিলেন। সেই এ 


[ ৩য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ ৭ম সংখ্যা 


“মুখ দিয়া এই কথা কহাইলেন কেন? - বশীকরণে প্রেনই 
সার্কপেক্ষা শ্রেষ্ট শক্তিশালী বস্তু । প্রেমে,বিশ্ব জর কর! হাব। 
গৌর এই প্রেমের প্রকাশ করিতে আগিলেন ও করিলেন। 
অন্ত বস্তুব, সহায়ত! - নিলে প্রেমের খর্বধতাই সুচিত হর । 
গৌর এই অবস্থায় দ্রব্যান্তবের মাহায্য :নিলেন না বা 
বলিলেনও নান প্রেম ষে সৰ্ক্বাতিশারী--বিষ্ণুপ্রিরার গৌৰ 
প্রেম আর গৌরের বিষ্ণুপ্রিয়] প্রেম - যে অচল, Lo 
প্রেসই যে হৃদয় জয়-করিতে অব্যর্থ, মহৌষধ তাহাই প্রভু 
দেখাইলেন। -তবে তিনি লোক পাঠাইলের , টি 
ইহা লোক শিক্ষার্থ। যে মুখে কাটা ফোটে সেই মুখেই 
বাহির হয়, পায়ে কাট] ফুটিলে স্বন্ধদেশ হইতে বাহির হয় না JE 
প্রভু নিজে ইহ! বলিয়াছেন, অরশ্য অন্ত উপলক্ষে । শীচৈতন্ত 
ভাঁগবতে এই কথা .পাওয়! ষায়।, প্রভু নিজে দৈবজ্ঞের কাছে 
পূপ কথা বলিয়াছেন, সুতরাং তাহা, নিরাকরণের জন্ত 
তাহারই লোক পাঠান কর্তব্য |. এই লীলার কথা সকলেই 
জানেন-তরীরপৎ অবশ্যই জানেন | প্রেমের সর্ব।তিশায়িতা 
দেখাইবার জন্তই এবং গৌর লীলায়-ষাহা তখন, লোকের 
প্রত্যক্ষ, তাহাতে সকলকে বিশেষভাবে ' আকষ্ট- করার জন্তই 
ভীন্বপ কৃষ্ণের মুখে ও কথা বলাইলেন। গৌরগত প্রাণ 
শীর্ূপ গৌর ছাড়! ত্ৰিজগতে কিছু জানেন না, গৌরই তাহার 
ধায়, গৌরই জেয়। গৌরই, তাহাকে প্রেসাকর্ষণে কুলের 
বাহির করিয়াছেন, গৌর তাহাকে প্রেমে বশ'করিয়াছেন এবং 
তিনিও প্রভু প্রদত্ত সেই প্রেম দিয়া.গৌরকে রশ করিয়াছেন, 
ইহাতে কোন মন্ত্র তন্ত্র বা অপর কোন রস্তর মহায়তা লওয়া 
হয় নাই। গৌর রূপের .মৃধ্যেই যদি প্রেমের এইরূপ 
সর্ধাতিশাষী বিকাশ, দেখ! গেল, তবে 'শ্রীগৌরাঙ্গ ও তীহাব 
হল্।দিনী শক্তি বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রেম যে তদপেক্ষা কত কোটি 
গুণে পরম বমুজ্জল- তাহা শীরূপ প্রাণে প্রাণে. উপলদ্ধি 
করিয়াছেন। প্রয়াগে, ষখন- গৌর বিরহে শ্রীরূপ মৃচ্ছিত 
হইয়াছিলেন, তখন, তিনি বুঝিয়াছিলেন গৌরপ্রেম কি 
অসাধারণ বস্তু, তখন তিনি -বুঝিয়াছিলেন, গৌব বিরহে 
শচীমা ও বিক্ুপ্রিয়া কি দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন । তি 
নিজে বাঞ্চা করিয়াছেন, গৌরের সহিত মি 
তেমনই ততোরিক বাঞ্ছা. করিয়াছেন গৌ 







আশ্বিন, কান্তিক ১৩৫১] 


| বিষ্ণুপ্িয়াস্তিকে সতত বিরাজ করুন। তিনি প্রাণে প্রাণে 
' বুঝিলেন, এই দুয়ের প্রেমের কাছে হার নিজের গৌর প্রেম 
কত অকিঞ্চিংকর। তাই শচীনন্দন বিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভই তাহার 
চিরবাঞ্ছিত : ধ্যেয় বন্ত হইলেন । কিন্তু গোরের..আদেশ, 
কৃষ্ণের ব্রঙ্গলীল! লিখিতে । আদেশ পালন তাহাকে করিতেই 
হইবে, গৌরকে তাঁহার পুর্ব লীলা অর্থাৎ কষ্ণস্বরূপ 
্রজ্লীলা শুনাইতে হইবে। তাই রূপ ব্রজলীলা লিখিলেন বটে, 
কিন্তু তাহার মধ্যেই গ্রন্থের “ফল’’ বা সার সিদ্ধান্ত “শচীনন্দন”' 
স্থাপন করিলেন। ইহা করিয়াই-পরে তিনি শ্রীরুষ্ণের ৰ 
এরূপ বশীকার ক্রিয়ার কথা বলাইলেন। :. 

আর একটা কথা।, শ্রীকৃষের . প্রত্যাখ্যানে - রাধা 
উত্তরকৃতি অর্থাৎ মরণের পর গ্ঘদৈহিকী ক্রিয়ার কথা সখী-. 
গণকে বলিয়া তিনি. তমাঁলে প্বলিতদোধল্পরীতঙ্” হইতে 
চাঁহিলেন, অর্থাৎ তাহার. ভূজলতা যেন তমালবৃক্ষে বাধিয়া 


রাখা হয় যেন মরণাস্তেও কৃষ্ণরূপ দর্শন কোন সম্য় করিতে 


পারেন। ক্রষ্প্রমের পূরাকাষ্ঠা শরীরাধাকে দিয়া রূপ প্রকাশ 
করিলেন। কিন্তু গৌরের প্রত্যাখ্যান বা প্রত্যাখ্যানের 
আভাসে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া মরিতে চাহিলেন না। সাহজিক 
প্রেমস্বভাবে এই. প্রত্যাথ্যান পরিহাস ভর ধারণ করিয়া 
বিষ্ণুপ্রিয়াকে আনন্দ দান করিল | তিনি মনে করিলেন 
ইহা প্রভুর পরিহাস, গৌর তাহাকে প্রত্যাখান করিতে 
পারেন না-_-এতই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, এত্ই তাহার নিষ্ঠা । 
জ্ীরূপ শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার এ সকল কথা লেখা প্রয়োজন 
বোধ করিলেন নাঁ__সে লীলা ত প্রত্যক্ষই রহিয়াছে | তিনি 
কেবল “সহজ প্রেমের লক্ষণ” বলিলেন, বথা--. - ৭১7) 
স্তোত্রং যত্ৰ তটস্থতাং প্রকটয়চ্চিত্তম্য ঘন্তে ব্যথাং 
নিন্দাপি প্রসদং প্রফচ্ছতি পরিহাসশ্রিয়ং বিভ্রতী । 
- দোষেণ ক্ষয়িতাং গুণেন গুরুতাং কেনাপ্যনাতম্বতী . 
 প্রেযঃ দ্বারমিকম্য কম্যচিদদিয়ং বিন্ীড়তি প্রক্রিয়া ॥ 
শ্রীৰ্প যখন সর্কসমক্ষে এই শ্লোকটী পড়িলেন, তখন 
প্রভুর হৃদয়ে অবশ্য সর্বাংশে এই সাহজিক প্রেমের প্রক্রিয়া 
দেবী বিষ্ণুপ্রিয়াতে পূর্ণ প্রকাশ উপলব্ধি হইতেছিল এবং 
শ্ীমদ্ৈতাদি পার্দগণও মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া' পরমানন্দ 
[ পাইতেছিলেন। 


পত্র-সংগ্রহ ! 


৭১৭ 


দাদা! লিখিতে লিখিতে চিঠি দীর্ঘ হইয়া গেল । "নিছে 
পড়িতে কষ্ট:হইলে অপরকে দিয়া পড়াইবেন। "যদি ' কোন 
অসঙ্গত কথা বল! হইয়] থাকে, তাহার কাছে বলিবেন ।তিনি 


"কৃপা করিয়া আমাকে লিখিবেন। 


আনন্দে আছি। দেহ ভালই আছে। আপনার জন্ক 
. চিন্তা হয় । টাকাঁ-কুমিল্লার দিকে ভাদ্রের শেষে যাওয়ার 
ইচ্ছা । কৃপা -ভিঙ্গী চাওয়াও ধৃষ্টতা । কৃপা ত করিতেইছেন । 
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447০3 ইনি নমঃ... - 
সি পি Beatajore 
<= ৯ 178, 19. ৮18. 
প্রাণে দাদা, ee 

আমার দাদা '( মুকুন্দ ) কাঁকিন।' হইতে “একখানা 


আমাকে চিঠি লিখিয়াছেন, তাহা ০০ পাঠান গেল £ — 
কাকিনা, 


টু ওরা ফাম্তন, ১৩২৪ । 
“অমৃত, আজ তোমার চিঠি পাইয়া চোখের জলে 
ভাসিতেছি। শ্রীদাদা ও মা কালই আমাদের দেশে আসিয়া 
পৌছিয়াছেন। তোমরা ত কি. আননেই ভাসিতেছ ! 
হতভাগ্য আমি, ছূর্তাগ্য আমি, পাপী আমি, তাই তো আজ 
আমি এমন আনন্দের বাজার হইতে দূরে পড়িয়া 
রহিয়াছি। ' ধিক্‌ আমার এ জীবনে, উর আমার 
যদি এখন সময় হইত, তবে ত" ভগবান আমাকে এ সময় 
নিতেনই! আজও.:আমার সময় হয় নাই। তাইতো 
- আমি এখানে পড়িয়া আছি! আমিত এছুঃখ আর চাপিয়া 
রাখিতে পারিতেছিনা। এখন বেলা প্রায় ১১টা। এ বুঝি 
মাহিলাড়ার মাঠ ঘাট মুখরিত করিয়া সংকীর্ত্তন হইতেছে। 
ধীত্ীত্রী' তো! আমি সে ধ্বনি শুনিতেছি। ওতো এ যে 


“আমি চোখের সাম্নে শ্রীদাদা মা ও অন্তান্ত সকলকে 
: দেখিতে পাইতেছি। আঃ 'কি মধুর দৃশ্য ! আমার মন 


প্রাণ যে জুড়াল! ওরে তোরা সর. সর, আমি একবার 
মাদাদার চরণে, লুটাইয়া পড়িব। আমায় পথ ছেড়ে দে 
তোরা । ওরে না; না” আমি 'তাঁদের. কাছে ঘাব না। 
থাক থাক্‌, আমি ফিরিয়া চলিলাম | আমি.যে ধূলায় ধূসর ! 
আমার সমস্ত গায়ে ষেকাদা। আমি কেমন করে তাদের 
কাছে ঘাব। ওরে,কে আছিস্‌।: আমার গা একটু ধোয়াইয়। 
দিয়া,যা। ওরে আর আমি. কতকাল দূরে থাকিব রে! 
_ একি! একি! তোমরা কর কি! আমাকে ছেড়ে দেও। 


- অমৃত, অমৃত, ওঁ দেখ, ওঁ দেখ সাধু রামকৃষ্ণ) সাধু বিজয়- 


৭১৮ 


কৃষ্ণ ঈশা, - গৌরাঙ্গ; 'মা" দাদা. :সকুল"আসিসা কাদাশুদ্ধ 
একেবারে-শক্ত : করিয়া .জড়াইয়! ধরিষাছেন ।' বলে যে তুই 
ফিরে যেতে পারবি ন! তোকে ফিরে হেত দিব না es 

২১ দিন হইল রু[যকৃষণ পরমহংস, দেবকে বে দেখিয়াছি 


' তীর সঙ্গে. আমার কবর, 'হইয়াছে।, এআর এক দাধু, 


" শ্বপ্নের ভিতর আমাকে দীক্ষা দিয়াছেন | -সৈ' সাধুর নাম: 
"আমি তৌমাদিগকে বলিব না। তবে তিনি খুবই :উচুদরের 
তোমরা! তার নাম জান। তিনি আমাকে .অভয় দিয়াছেন 
“তোর ভার আমি নিলাম, তোর আর কোনও চিন্তা নাই।” 
তিনি আমাকে মন্ত্রাদি বাঁ কোনও সাধন গ্রণালী শিখান 
নাই। আমাকে তিনি বলিয়াছেন, “তোর ও সমস্তের আর 
কিছুই দরকার নাই৷? একই রাত্রিতে এই, দুই স্বপ্ন 
দেখিয়াছি। হার গরু হইতেই” প্রাণে যে কি আনুন্দ 
পাইতেছি তাহা বলিতে পার্রিতেছিনা। আমি যেন আর 


এক; নূতন, মানুষ. হইয়াছি।- মনে এরূপ একটা ভাব : 


হইয়াছে" যে :মায়ি,যেন এখন জীবিত,। আমি এখন আর. 
পার্স কাজ.কিরূপৈ- করিব? নীলদযের কি লীলা! এ 
ভার য়া! ধৃত তার প্রেম | 

দাদা ও মা বৈ ক্যেকদিন মহিলার ধুঁিবেন নে ফরৈক- 
দিন আমি,তোমাদের.মধ্যেই.থাকির ).. এটা-কথার কথা নয় 
‘ অতি. সত্য, অতি খীঁটি.৷-"মা. ও দাদাকে 'আয়াদের: 
হরর একবার নিওঁ। ' হাহ হইলে পৰিত হইয়া 


নং ‘ho podrite in হি ways সে 
fl রি ১. 49 never welcomed, rather blamed 3. 
In Love Divine & diffrent ‘phase— | Ce ঢু 
His mind is most spblimely . framed. . 
' Who loves Gouranga-makes no show, 
RA ‘Conceals bis love with utmost care 3 ." 
~ ‘How stilthily his love doth flow 2 
টা ser ‘the ও ale ০ 


. প্রীপ্রীমাদাদা - 


রা “A True Hypocrite. 
বা + রাম Bbusan Sarker. B. A. LMA bE 
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[তয় বর্ষ), ৬ষ্ঠ ৭ম সংখ্যা ! 


EE বেন: তাদের চরণ মাথা' দিয়া স্পর্শ কৰে: 
নিন্মল; পরিমল, কালী সুধা অমল:এমন-কি ছোঁট.-খোঁকাকে 
দিয়াও বেন এরূপ. করান হয়।: কারণ আমি বিশ্বাস করি 
যে স্পর্ দ্বারা ভাব সংক্রামিত হইতে পারে। সাধু ও পবিত্র - 
লোরু: -দিগের স্পর্শে - স্বদয়ে ' সাধুতা ' ও: পব্ত্রিতাঁর 
আবির্ভাব হয়।" একথা আমি 'প্রাণে প্রাণে বিশ্বাস করি" 
রিধু দাদা--আসিয়া থাকিলে তাকে 'বলিও যে আমিভীকে 


'মাঝে মাঝে স্বপ্নে দেখি .কেন ? তিনি.:আবার "আমার, 


সঙ্গে: এরূপ করেন যেন -'জগত্ময় (লোককেই চিনি 
নাচাইতে চান ?? ৮117: ১৮ টি ১ 

' দাদা তোমার ' ওখানে' ষ্টারীর জন্য দরখীত্ত 'দিবেন 
মনে ' করিয়া আবার দিলেন না যেহেতু তিনি আশঙ্কা করৈন 


'হে প্রভু: তৃত্য "সম্পর্কে তোমার প্রতি তাঁর ভক্তির কোনরূপ 


বর হয় নাকি। একথা, ভিনি “তোমাকে ' বলিতে 
লিখিয়াছেন': পি i 
নল বর কটন দম 


তৌঁগার সুন্দর মুখানিতে আমার, চুদন ও প্রেমের বক্ষে 
আমার, প্রেমের . আলিঙ্গন, লইয়া তোমার, হৃদয়ের মধ্যে 
আমার ডুবিয়! থাকিতে ইচ্ছা হয়। ' কত কথা বলার আছে, 
বলা হয় কই ? জয় গৌর, বিজি, ক "ইতি 


san উই? - তোমার অমৃত 


45 


t see 
পা’ 


. He plunges es and রর still, - 
None ever knows where liveth, he ; 
How sweet ! ‘It never hath 16801) 
It grows to-2ll eternity. .. ৮ 
[10 outside view & lay man seems, 
"৮ “No better than a 16০] of crazed ; : 
+ Whom Gaur ৪, worthy object deems, 3 
‘His mind ‘with love is ever Lak 
."A bypocrite as such I seek - 
I would I be his worthy হা 
I loathe to rise to highest peak, bs 
- Do bless me, Liord 1 with such a- fate, - ১ 


1 


মহাতিথি মহাষ্টমী 
- মহাষ্টযী শ্ীত্রমাদাঁদীর অবতরণ তিথি ইহা প্ীত্রীমাদাদার 
পাঠকৰৃন্দ জানেন । জীত্ীমাদাদার অন্ুবর্তীগণ এই তিথিতে 


. স্থানে স্থানে সম্মিলিত হুইয়া অষ্টপ্রহর নাম সংকীর্ত্তন, গৌর-' 


কথা আস্বাদন করিয়া তাহাদের পৃৃত স্থৃতি হৃদয়ে জাগরূক 
করেন। এ বছরও বহস্থানে কীর্তন, পাঠ, মহাপ্রসাদ 
বিতরণ হইয়াছে_তন্মধ্যে ত্রিপুরা জেলার কাশীপুর 
উৎসবের কথ! বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এথানে প্রতি- 
বছর শ্রীল অক্ষয়কুমার ভৌমিক মহাশয়ের, বাড়ীতে অষ্টপ্রহর 
কীর্তন হয় কিন্তু এবার কীর্তন তরঙ্গ এমন প্রবল হইল যে 
অষ্টপ্রহরের দিন স্টার হইল যে ষোল প্রহর কীর্তন চলিবে । 
দ্বিতীয় দিবস দেখা গেল কীর্তন তরঙ্গ বাড়িয়াই চলিয়াছে 
সুতরাং একাদিক্রমে চব্বিশ প্রহর কীর্ভনাস্তে কীর্তন ভক্ষ 
করা হইল। কীর্তন-দিবসত্রয় ও উহার পাঁচ ছয় দিন ব্যাপি 
মহীপ্রসাদ বিতরণ চলিল। কাতারে কাতারে লোক 
আসিতেছে, যে যেখানে ইচ্ছা বদিভেছে ও 'ভরপেট মৃহাপ্রাসাদ 
পাইতেছেন। একবার নয় দুইবার নয় যিনি যতবার ইচ্ছা । 
। প্রতিবারই বহুবিধ ব্যাঞ্জন দধি, দুধ, শর্করা, ঘি, সকলকে 
' যাচিয়া ষাচিয়া বিলান হইতেছে। শ্রীযুক্ত অক্ষয় বাবুর 
বাড়ীর প্রিয়াঞজীর অফুরন্ত ভাণ্ডার অফুরন্তই রহিয়া যাইতেছে । 
অক্ষয় বাবুর ছুই তাই বিজয় বাবু ও*শচীন্দর বাবু দিবানিশি 
চতু্দিকে খুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতেছেন_-কখন “কাহার কি 
প্রয়োজন । ভক্তবুনের সুখ স্থাচ্ছন্দে সামাশ্ততম প্রয়োজনটীও 
তাহাদের দৃষ্টি এড়াইতে পারে না। বাড়ীর ছেলেরা যেন 
ছায়ার মত সকলের সঙ্গে আছে কাহার কখন কি প্রয়োঙ্জন। 
. বাড়ীর মহিলাদের সেবা যত্রের কথা বুঝাইয়া বলিবার মত 
ভাঁষা মিলে না। সাত আট দিন ধরিয়া শত শত লোকের 
সেবার জঙ্ক দিবারাঁতর এমন অকৃত্রিম ও অম্লান 
: পরীশ্রম সচরাচর চোখে পড়ে না! অক্ষয় দাদা শুধু যে 
প্রসাদ ও আম্ুসঙ্গিক ব্যবস্থা করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন তাহা 
নহে। স্বীয় ভ্রাতাদের ও স্থানীয় ভক্তদের লইয়া! ঘণ্টার পর 
ঘণ্টা অতি উচ্চ সুললিত কণ্ঠে নানা প্রকার তালে ও 


বা্ভাবহ 


রাগিণীতে যখনই বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ গৌর কীর্তন ধরিয়াছেন 


মনে হইয়াছে গৌর কেবল বিষ্ণুপ্রিয়ারই প্রাণ নয়_ 


তাহার, তাঁহার বাড়ীর সকলের বিশ্বচরাচরের সকলেরই 
প্রাণ এই গৌর। সেই কীর্তনে আক্ষ্ট হইয়া গৃহ, লতা, বৃক্ষ, 
পশু পক্ষী সকলই যেন নিঃ শব্দে এই নাম সুধা পান করিতেছে। 
ভন্তগণের ত কথাই নাই। -কাহারো নয়নে দরবিগলিত 
ধারা, কণ্ঠে অস্পষ্ট ধ্বনি, কেহ বা ভাবাবেগ সম্বরণ করিতে 
না পারিয়া গৌর গৌর বলিয়া ক্রন্দন করিতেছেন, কেহ বা 
ধুলায় 'লুটাইতেছেন, কেহ বা 'লাঁজের মুখে আগুণ দিয়ে 
নানা ভঙ্গিতে নাঁনা তালে নৃত্য করিতেছেন--লয় হইল কি + 
হইল না সে দিকে দৃকৃপাঁত নাই? =" 

মহাষ্টমীর দিন একটা সভা ও অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীল বিধুভূযণ 
সরকার মহাশয় তাঁহার স্বভাবসুলভ ভাবকল্প্র কণে শরীশ্রীমা- 
দাদার লীগা কথা বর্শন! করেন। তাহাদের অহৈতুকী 
ভালবাসার কথা-_ৃষটাস্ত দিয়া আলোচনা করেন। যে 
সৌন্রাত্রের কথা আজ বহু মহাপুরুষ বহু সম্প্রদায় শুধু 
ভাষার ভিতর দিয়া প্রকাশ করিতে সচেষ্ট ও আগ্রহাধিত 
উহা শ্রীদাদা প্রায় পঁচিশ বছর পূর্বেই নিজে আচরণ করিয়া 
লোক সমাজ্রে গোচর করিয়া গিয়াছেন। তাহার অনুবর্ভীগণ 
একমূহুর্ভের তরেও তাহাকে গুরু বলিয়া মনে করিতে 
অবসর পান নাই--তাঁহার ভিতর পাইয়াছেন দাদার অপার 
স্নেহ! গুর স্থান এর তুলনায় অতি স্ত্রান। 

তাঁহার এই অপার সৌন্রাত্রে আক হইয়। যাহার! তাহার 
সঙ্গ সুখের কণাপরিমাণও পাইয়াছেন-_তাহারা সম্যক 
জানেন-_কি ধনে তাঁহারা ধনী | শ্রীদাদার এই সহঙ্র ভ্রাতৃত্ব 
সাধারণের বিশ্বাসের বাইরে ছিল বলিয়া সাধারণ লোকসম্জ 
তাহাকে উপলব্ধি করিতে পারে নাই । কিন্তু নিত্যবস্ত চির 
সুন্দর । একদিন না একদিন উহার ওজ্জপ্য লোকচক্ষে 
ধরা পড়িবেই। তাই আনব দিকে দিকে বিশ্ব সৌত্রাত্রের 
সাড়া'! প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট গান্ধী, বার্ণাড শ, ওয়েলস্‌ {/' 
হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলার বহু ছোট বড় পা 
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৭২৪ 
ভিতরও এই ভীত পড়িয়াছে। ই্িমাদাদার. 


অন্ুবর্থাগণ ছাড়া এই বস্তটীকে কে কতখানি উপলদ্ধি 


করিয়াছেন তাহা ভাবিবার বিষর। 

ই আস্বিন ঢাকায় ইত i re 
২নং জয়চন্দ ঘোষ লেনস্থ বাসা বাটীতে অষ্টপ্রহর কীর্তন 
উপলক্ষে নোয়াখালি, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম ও বরিশালবাসী 
বছ ভক্ত সমবেত হন। ধাহারা এই উৎসবে যোগদান, করেন 
সমাজের দিক্‌ হইতে তাঁহারা সকলেই গণ্য া্ত ভক্ত হিনাবেও 
সুপরিচিত। সুতরাং এই প্রকার সম্মিলনীতে ' যে. অপার 
আনন্দ হইবে ইহা, বলাই বাছল্য। - দিবারাত্র সমানে এমন 
মধুর কীর্তন চলিয়াছিল যে পাড়ার বহু বাড়ীর সতী পুরুষ 


সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিয়া, কীর্তন শুনিয়াছেন-। ধিনিই . 


বার্তনে আঁকৃষ্ট হইয়া আসিয়াছেন--হরিহর বাবু তাহাকে 
মহাপ্রসাদ না পাওয়াইয়া ‘ছাড়েন -নাই। আজকালকার 
দিনে বিশেষ কিয়! টাকায় হরিহরবাবু প্রসাদের যেরূপ প্রচুর 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাতেই বুঝা যায় তিনি কতথানি 


ভক্তগত প্রাণ। ভক্তসেবায় ভগবানও তুই হরিহরবাবুর 


প্রাণে এই কথাটা বোধ হয় বিশেষভাবে লাগিয়াছে। . হরিহর 
বাবুর বিশ্বাসটীর যাহাতে. অচল থাকে প্রভুর নিকট আমাদের 
এই প্রার্থনা । | ু 


লি 
মহাশয়ের “বাটিতে তাহার গৌড়গত মাতার নিৰ্য্যাণ -তিথি 
উপলক্ষে অষ্টগ্রহর কীর্তন হয়। বহুলোক প্রসাদ 'পাইয়াছেন 
বটে, কিন্তু কীর্তন ' 'আঁশামুরূপ হয়-নাই । কীর্তন প্রাঙ্গনে 
সর্বদাই লোকাভাব' হার ছা বদ এরি হি 
ইহার' কারণ কি। ঢু 





f আকাল প্রাযই নানা স্থানে অহ কীর্তন হয়। সুখের 
কথা। এক , একটা, অষ্টপ্রহরে দেশ বিদেশ ুইতে ভক্ত 
সমাগমও. মন্দ,হ্য় না। - কর্মকর্তীও বহু অর্থ ব্যয় রবেন। 
কিন্ত. অনেক ক্ষেত্রে দেখিতে পাই যে সামান্ত একটু খেয়ালের 
ই টিনার বত প্রতি কঠোর করা হয় 


চিনি 
| 


 শ্রীশীমাদাদা , 


পপ সপ 


টি? ৬ষ্ঠ ৭ম সংখ্যা 


ধাহার! বিদেশাগত তাহাদের মধ্যে কেহ হয়ত তামাক খান, 
কেহবা চা খাওয়ায় অভ্যস্ত, কেহবা পান একুটু বেশী থান 
অথচ উৎসবের বাড়ীতে এই সকল. ব্যবস্থা “না 

সঙ্কোচ বশত হয়ত শ্বীয় প্রয়োজনের কথা প্রকাশ করেন 
না, এবং পাড়াগ্রামে হইলে নিজের, ব্যবস্থা নিজেই করিয়া 
লইতেও পারেন না; সুতরাং তাঁহার এই অভাবটী তাহার 
আনন্দের ব্যার্ধাত ঘটায় । কর্শাকর্তী স্বীয় নিজজন ভক্ত- 
ভাইদের লইয়া দুই তিন দিন: ধরিয়া ইষ্ট গোষ্টি জনিত 
আনন্দের আশায় প্রভৃত অর্থ ব্যর করেন। কিন্তু আগত 
কাহারে! মনে বদি খুঁত. থাকে__শত চেষ্টা ও অপরাপর 
জিনিষের প্রচুর ব্যবস্থা সত্বেও তাহার : র্বাঙ্গীন আনন্দ হয় 
নাঁ। কর্মকর্ভারা উৎসবে উদ্ভোগী হইবার পূর্বে এই সকল 
খু'টীনাটী দ্লিনিষ গুলিকে উপেক্ষা নী করিলে ভুক্তভোগী বছ- 
ভগ প্রাণ খুলিয়া আনন্দে মাতিতে পারেন। অথচ এই সকল 
খু'টীনাটীর দরুণ একটা উৎসবে যে থরচ হয় তার শতাংশের 


উদ্তোজ্তাগণ এ বিষ্য়টি--পরয়োজন মত ভাবিয়া দেখিবেন I 





৩ৎশে কাৰ্তিক ৰৃহপ্দতিৰার গৰল ালিকা্তি ঘোষ মহাশয়ের 
চতুরঈীতি জন্মোৎসব ২৫নং বাঁগবাজার ষ্্রীটে সি'খি বৈষ্ণব 
সম্মিলনীর উদ্ভোগে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীল রমিকমোহন- 


- একাংশ ব্যয়ও প্রয়োজন হয় না। আশাকরি উৎসবের . 


EL আনন গ্রহণ করেন। ' 


প্ীল মৃপালকাস্তি. এই বয়সেও যেরূপ কর্মময় জীবন যাপন: 
করেন ইহা সত্যই ভগবানের দয়া না হইলে সম্ভবপর হয়. 


না। প্রত দয়াই বা করিবেন না কেন। তিনি যে ভক্ত । 


চিরটা কাল গ্রতুর জয়ধ্বনি দিয়া প্রতুপ্রিয়াজীর উপর ফলা- 


ফলের ভার অর্পণ করিয়া কাজ করিয়া গিয়াছেন। এখনও 


তিনি ঘড়ি ধরিয়া সমস্ত কান সুশৃঙ্খলার . সহিত করিয়া, 


যাইতেছেন। এতটুকু নড়চড় হইবার যো নাই।. সময়ের 


সূল্য এমন, করিয়া বাহার! বুঝিতে পারেন-_মানবতার ' 
খাতায় তাহাদের নাম যে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে ইহা , 
আর বেশী কথা কি! ময় তাহার কসর নী জীন 


কাম্‌নী করি। 


পরিঅৈত্দ্থ কবিতেছেন ₹_ 
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শুন ভাই সব, একরুর সমবায় । 
মুখভরি” গাই আজি শীচৈতন্ত রাঁয় | 

Catal নাই। 

সৰ্ব অবতারময় চৈত্র গোসাঞি ॥ 


ভ্ৰীতীমা-দাদ৷ ‘দাদা |, শা 
{১ লীচৈতন্তচরিতামৃতের 
বি | বৈভবমধুরিমা 
+ | . সু ২। ভরীশ্রীচৈতন্তচরিতামৃতের 
ৰ - সার্বজনীন প্রেমপ্রচারক একমাত্র মাসিক পত্রিকা \ বৈভবরিমা 
৩। মহাত্মা শিশিরকুমার স্মরণে 
৷ জয়সে ০817 
৮ = ৫। শ্রীরূপ-সনাতন ও জীজীব 
। শ্রীগৌরনারায়ণ (কবিতা ) 
| J 9 ৭। শ্রীভগবানে নির্ভরতা ও 
৪৬০ গৌরাব্দ, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ ৷ ' HAE 
৮! Bree Gauranga’s 
} ; | | Entreaty to Netai 
fh পরান কাযিলিরঃ ৯। শিশিরকুমার ও 
ৃ্‌ ', ইনুহার, বরিশাল ( বেঙ্গল )। . | ৃ 
| *_ কলিকাতা শাখা: যু 
] ২২১-২, ষ্ট্যা্ড ব্যাঙ্ক রোড. । oe বিবরন 
| পত্ৰসংখগ্ৰহ 
চু ১২। বার্তাবহ 
বারষিক_৪২. : প্রতিসংখ্যা৮, , { ৃ 
| | Rt 
| যুগ্সম্পাদক 
গৌরপ্রেমন্থধাসিদ্ধ শ্রীমূণালকাঁত্তি ঘোষ, ভক্তিভূহণ ৷ 


সাহিত্যতূষণ শ্ীবিধুভূষণ সরকাঁর,-বি. এ., বিস্তাবিনোদ ।. . 
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ভান .. 
ছাপঠী দেখে নিলে আর ভয় থাকে না 
রবার সেট সেভিৎত্রাশ 
হরেকরকম ডিজাইন ও 
মণিব্যাগ- ভ্যানিটা ব্যাগ--পোর্টফোলিও শান্তিনিকেতন ও অজস্তা ফ্রেস্কো, রা 
বহুপ্রকার নক্সা, বিভিন্ন আকার ও বিভিন্ন দামের, ন্সস্তা অথচ মজবুত 
সোনার ছোপ দেওয়া 
মেয়াদী গ্যারাটিযুক্ত 
' হরেকনক্লার__বোতাম, হাতের বোতাম, হাব, চুড়ি, কানের অলঙ্কার, ইত্যাদি । 
মেয়াদী সময়ের মধ্যে বর্ণচ্ছটার পরিবর্তন হইলে বিনামূল্যে পরিবর্তন করা হয়। 
-_ ইহা ছাড়া 
নর রহ উর রা 
চাদ ২৪ তা 


অফিস :-_২২০।২, ষ্ট্যাণ্ড ব্যাঙ্ক রোড, কলিকাতা । 
কারখানা £_৮৮বি, মেছুয়াবাজার, স্ত্রী, কলিকাতা ও যাদবপুর । 





উল ইতে্ুট্রোতলীিৎ কাত 


২২নং বাহাদুরপুর লেন । 
| সিমি 


ছুরী, কাটা, চামচ ইত্যাদির বিশ্বস্ত প্রস্তুতকারক । 
যাবতীয় ইলেকৃট্োপ্লেটিএর কাজ করা হয়। 
যুদ্ধের দরুণ অধিক মূল্য ধরা হয় নাই। 
মফঃস্থলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য 
প্রতিষ্ঠান। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। 


